শিবধ্যান বর্মচারীর অপূর্ব ত্রণবৃত্াত্ত নামক এই পুস্তকখানি কাপিলা- 
শ্রম হইতে প্রকাশ করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাহাতে বিলম্ব. হইত 
বলিম্বা কাশী যোগাশ্রমের শ্রীযুক্ত সেবানন্দ স্বামীকে ইহার প্রথম সংস্করণ 
প্রকাশ করিতে দেওয়! গেল। হস্তলিখিত অবস্থায় ইহা এত লোক পাঠ 
করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে ত্বরাক্ন প্রকাশ কর! আব. 
শ্যক বিবেচিত হইল। ইতি 


কাপিলাশ্রম, 


নয়াসরাই পোষ্ট, 
ক শ্রীপঙ্ছিদানন্দ আরণ্য 


খাধাঢ, ১৯৬৯ সংবধ. এ 
| | প্রকাশক শ্রীসেবানন্দ স্বামী ॥ 
কামী যোগাশ্রম; 
হাউজ কটোরা, 
রেনারস দিটি গোষ্ট। 


১ 


চু এই বে ক “বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া বৃ 
ধা 









তাহা পাঠকগণের সথবিধর্থে এরীচীতে ্রদশিত হইল। 
প্রকাশক | 
প্রথম পরি পৃ এ নির্জনবামের অধিকারী ও ্ গৃ.১০ 
বৈরাগ্য ও জিজ্ঞাসা এ ভিন যোগ: ভিত... 
শান্ত্রালোচনা ; গুরু-অন্বেষঈ এ এক ১৪১১ 
বেশধারী সাধু; গথতষ্ট , ২ শাঙ্বত নখের তিন হেত ১১ 
আশ্রমধর্দের বিপর্ধ্যাস ২| পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১২--১৯ 
অসাম্প্রদায়িক গ্রত্রজা। ২] অদ্ভুত গল্প (সুচনা) ১২ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩--৫ : নশ্বর স্বর্গ (এন্িয়িক স্ৃখ- 
বৈষ্ণব-সাধু-দর্শন ৩] ভোগভুমি) ১৩ 
একজন ভক্তের বিবরণ ৩: নিজ নিজ ্রবৃত্তি অনুযায়ী ঈশ্বর- 
অঙ্গাভাবিক বা পরধর্থ ৩ কল্পনা ১৬ 
বিকৃত ধর্মের ফল ৪ | ঈশ্বরের নিত্য ও অনিত্য রূপ ১৬ 
সাধনমার্গে ইন্দরিয়পরায়ণতার গপ্তিকাস্তোত্রম্‌ ১৮ 
কারণ ৪ | অদ্ভুত অবতারবাদ ১৮ 
ভগবানের নির্বিকার শ্ব্ূপ ৫) যষ্ঠপরিচ্ছেদে ১৯২৩ 
একনিষ্টা ৫ | ঈশ্বর ও অবতার সম্বন্ধে সাধারণ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৫--৭ | ভ্রান্ত ধারণ! ১৯/২০৪ 
তবদুরের দল ৫ | হিমালয়-ভ্রমণারন্ত ২০ 
ভিক্ষুকাশ্রমীর সহিত গৃহস্থের সপ্তম পরিচ্ছেদ ২৩--২৫ 
সম্বন্ধ ও | অদ্ভুত দেবপুরীর বিষয়-শ্রবণ ) 
প্রকৃত আদর্শের বিপর্যয় ৬; প্রকৃত কল্যাণকর প্রার্থনা ২৫ 
থট্‌বরিডার আদি কপট সন্ধা ৬৭; অফ্টম পরিচ্ছেদ ২৫:৩০ 
মঠ ) চুইপ্রকার সন্ধ্যার ৭| নানা কষ্টে অদ্ভুত মন্দিরের 
আসল থাকিলে নকলথাকে ৭; নিকট গমন ২৫-_-৩০ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ&. ৮--১২] নবম পরিচ্ছেদ ৩০৩৪ 
সাধুসঙ্গম ) যুক্ত চেষ্টা ৮ | অদ্ভূত মন্দির ৩০--৩৪ 
সিদ্ধপুরুষ ৯ বৌদ্ধ ভিক্ুর প্রাচীন লিপি ৩৪ 
মহাপুরুষের আবির্ভাবকাল ৯ | দশম পরিচ্ছেদ ৩৪-৩৫ 
শিক্ষক কে? ১০ | ধর্ধি-মনিরের বিশেষ বিবরণ ৩৪ 
বিষয়ী ও সাধক-গণের জ্ঞানের অশ্বজিৎ যোগী ৩৪ 
পার্থকা ১৯ । খ্ধিমান্দরের উদ্দেশ ৩৪ 


০০ 


অন্তরে স্থিত বলিয়৷ সকলে 


তাহাকে পাইয়া রহিয়াছে ৪২ 


০৪ 


রী ৮ ৪, 
[৬০ 1] 4 
| রি 
হার স্তবকত্রয় পৃষ্ঠ ৩৪ | ঈশ্বর কি স্কাই কর্মণীল ব 
ভূত ও ইন্দরিক্ূপজয় ৩৫ | অশ্বাস্তচেতা?-_না পৃষ্ঠ ৪২ 
সংযম কি? ৩৫ | নিগুণ ঈশ্বরের শ্বরূপ ৪২ 
একাদশ পরিচ্ছেদ ৩৫_-৩৮ ; সগ্ুণ ঈশ্বর ৪২ 
নির্জন-বাস ও তৎফল ৩৬ | ঈশ্বরের মানস-প্রতিমা ৪৩ 
নিবৃত্বিমার্ণের প্রথম সোপান ৩৬ তক্তি-সাধন-প্রক্রিয়া ৪৩ 
নিজের চিত্তকে ঠিক না! জানা ৩৬] শ্রশ্বরিক-ভাব-বাঞক মুক্তি উপা- 
বিষয়চিস্তার বিপরীত ভাবনা ৩৩ সনার পরম সহায় ৪৩ 
প্রথম পরীক্ষা ৩৭ | তক্তিজ সুখ ৪৩ 
বিষয়নুখে হুঃখরাশি ৩৭ | বিশুদ্ধ ঈশ্বর-স্তোত্র ৪৪ 
ধনের তারতম্য অনুসারে সুখের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ৪৪--৪৮ 
তারতম্য হয় না, মনের তার- | মৈত্রযাদি-ভীবন1; দ্বিতীয় পরীক্ষ। ৪৫ 
তম্যানুপারেই হুয় ৩৭ | নিবৃত্তিমারর প্রধান তিনটা 
বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌ ৩৮ অন্তরায় ৪৬ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ. ৩৮-:৪০ ; পরিজ্ঞাত ভোজন ৪৬ 
এক স্থানে ও গৃহস্থ-বাটাতে ঈশ্বরারাধনায় অর্থসিদ্ধি ৪৭ 
প্রব্রজিতের থাকার ফল ৩৯ কর্মই কর্মের ফলদাতা! ৪৭ 
করুণাচ্ছলে আসক্তি ৩১] ঈশ্বর-ধ্যান-রূপ কর্শেই অভীষ্ট 
উচ্চতর কর্তব্যের জন্য নিম্নতর সিদ্ধ হয়, তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছ! 
করতব্য-পালনের দোষ. ৩৯ | করিবার প্রয়োজন হয় না, 
অবৈরাগ্যে ভয় 8০ তাহার ্রশ্বর্ষেযর এইরূপ 
এ মাহাত্ম্য ৪৭ 
ঠা রা রা ৪০--৪৪ ; ঈশ্বরতার অর্থ কি? রি 
রে রা রন 1 প নার 
ঈশ্বর চাটুক্তির বশীভূত হেন ৪১ জেযোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ ৪৮ 
নিজকে মধ্যমভাবে অব- তৃতীয় পরীক্ষা; রাজ্যের অবনতি 
লোকন করা ৪ সিসির হারান 
মুক্তি শ্বয়ংকৃত ৪১ ; ষোড়শ পরিচ্ছেদ ৫১৫৩ 
ক্রন্দনাদি তামসিক তাব ঈশ্বর- দ্বিতীয় বা সাধন-স্তবক ৫২ 
প্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায় নহে ৪১ | স্নায়ুর উপর চিন্তার ক্রিয়া ৫৩ 
পরম-প্রেম-ভাৰে উপাসনা ৪২ 1 নিরোধ-সমাধি ৫৩ 
ঈশ্বর সর্বব্যাপী কেন এবং বাহিরে | অপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৫৩--৫৭ 


সাধনের ছুই ভাগ, একাগ্র- 
ভূমিক। ও সমাধি-সাধন ৫৩1৫৪ 


প্রকৃত গ্রজ্ঞা 

মনের ত্রিবিধ প্রধান কি. 14687. রা 
বিশুদ্ধি বা চিত্ৈকাগ্রতা ৫৪ 
একাগ্রতার উপায় ৫৪ 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ-র আবর্তন ৫৪ 
স্বপ্নেও একাগ্র ভাব ৫৪ 


উত্সাহ-মন্ত্র; সমাধি-সাঁধন ৫৫ 
শরীর মৃতবৎ ও হৃংপিও স্থির 
হইলেই সমাধি হয়না ৫৫ 
সমাধির লক্ষণ ও ফল . ০৬ 
বিভূতি মুমুক্ষুর যেরূপ হেয়, সেই- 
রূপ অপ্রাপ্য বলিয়! হীনবী্য্য- 


দেরও মৌখিক হেয় ৫৬ 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ৫৭--৬১ 
দিবাদৃষ্টি; ব্রন্মাণ্ড ও লোৌকসংস্থান ৫৭ 
সত্যলোক ৫৮ 
সত্যলোকস্থ হিরণ্যগর্ভ বা 

সগুণ ঈশ্বর সাক্ষাৎকরণ ৫৮ 


অনস্তদেব ৫৮ 
ব্রহ্মা্ডের সংখ্যা অলীম ৫৮ 
স্থষ্টির ক্রম ৫৯ 
কালের পরমাণু ব৷ ক্ষণ ৫৯ 
অতীতানাগত-দরশন ৫৯ 
বৃহত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব ছুই দিকেই 

অনীম ৬৬ 


পূর্ণশক্তিতে কিছুই অসম্ভব নাই ৬০ 
ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই অপীম ৬০ 
সার্বজ্য শবে কি বুঝায়? ৬০ 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ ৬১-_-৬৩ 
তত্ব সকল স্থুলতঃ তিনপ্রকার 
(গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহথীত1) ৬১ 
পঞ্চতৃত-তত্ব-সাক্ষাৎকার ৬১৬২ 
তন্মাত্র-সাক্ষাংকার শু 


০৪ | জগৎকে শন্ানরয়পে দৃষ্টি করিলে: 


নু, ছুঃখও মোহ-শুন্য ভাব: 
আদিবে পৃষ্ঠ ৬২. 
ব্যাবহারিক জগতের স্বদ্ধপ ৬২ 
তন্মাজ-ৃষ্টিতে ব্যাবহারিক 


জগতের লয় ৬২ 
জগাংকে ব্যাবহারিক-ভাবে না 
দেখার ফল: ৬২ 
মুক্তির গৌণ হেতু বা সম্প্রজ্ঞাত 
যোগ। ৬৩, 
বিংশ পরিচ্ছেদ ৬৩৬৬. 
শবাদি বা ক্রিয়া-স্বরূপ, ৬৩. 


অভিমান (ইন্দ্রিয়ের উপাদান) ৬৩. 
ইন্দরিয়-তত্ব-সাক্ষাৎকরণ' ৬৪. 
দেশ-বোধ-নাশ ৬৪. 
বুদ্ধিতত্ব-সাক্ষাৎকার ৬৪. 


সম্যক নিরোধ হইলে কৈবল্য- 

পদ ব1 পুরুষ-তত্ব সাক্ষাৎ 

হয়, তাহার ও বুঁদ্ধর ভেদ ৬৪ 
দেশ ও কাল | ৬৪ 
চিতিশক্তি দেশ-কালাতীত ৬৫. 
চৈতন্য সব্বদেশব্যাপী নহে, 

কিন্ত দেশ-কালাতীত ৬৫ 
খদ্ধি-মন্দিরের প্রভাবে কিছু 

কাঁলের জন্য নিগৃঢ় ও উচ্চ 

বিষয় সকল যথাযথ দৃষ্ট হয় ৬৫ 


খদ্ধি-মন্দিরের উদ্দেশ্য ৬৫ 
ছুঃখ-বোধই নিবৃত্তিমার্গে প্রবৃত্তি 
দিবার হেতু ৬৫ 
প্রত্যাবর্তন ৬৬ 
একবিংশ পরিচ্ছেদ ৬৬--৬৭ 
খদ্ধি-মন্দিরের শেষ কথা ৬৭. 
পুনঃ প্রস্থান ৯৭ 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 


পরিচয় । 


ধাল্যকালেই আমার পিতৃবিয়োগ হর়। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, 
ভাহাতে মাতা ঠাকুরাণীর ও আমার স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন ও আমার শিক্ষার 
ব্যয় চলিয়! যাইত। যখন লেখা পড়া সাঙ্গ করিয়া ওকালতী ব্যবসা করিৰ 
স্থির করিতেছিলান এবং ওদিকে মাতা ঠাকুরাণীও গৃহে বধূ লইয়া আসিয়। 
জীবন সার্থক করিবেন মনে কবিতেছিলেন, তখন অকম্মাৎ তিনি ভবধাম 
ত্যাগ করিলেন । 

পৃথিবীর একমাত্র প্রিয়জনক্ষে হারাইয়। সংসার আমার নিকট একেবারে 
শৃহ্তবং প্রতাত হইতে লাগিল। আমার সে সময়কার মনোভাব বলিয়া 
পাঠকবর্মকে আর বিরক্ত করিব না। তবে এই পধ্যস্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, এ ঘটনা! আমার হৃদয়কে সাধারণ অপেক্ষা কিছু বিশেষরূপে ক্িষ্ট কারয়া- 
ছিল। তাহাতে আমার চিরশাস্তর আকাজ্ষা ও জিজ্ঞাসা হৃদয়ে জাগরূক 
হ্হয়া! উঠে। আমি অনন্যমনা হইয়া বিষননৃদয়ে কয়েক মাস দ্রশনশাস্ত্রের 
চচ্চার যাপন করিলাম । এই সময়ে আমার সংসারে অরুচি এবং শাস্তির 
মারে গমন স্থির নিশ্চর হইল। 

স্বগ্রামে পরমার্থবিবরক আলোচনার অন্থবিধা হওয়াতে স্বীর সম্পত্তি কতক 
বিক্রর কতক বা। বিতরণ করিয়া কাশীতে এক দূরদম্পবীয় ব্রাহ্মণের বাটাতে 
আসির! বাসা কারিলাম। ব্রাঙ্মণকে ঘর্ভাঁড়া ও আহারব্যয়ের জন্য কিছু কিছু 
দিতাম এবং তিনিও আমাকে বেশ বত্ধে বাখিয়াছিলেন । 

প্রার দুই ব্সর আম কাশাতে গ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিলাম। বেদাস্ত, সাংখ্য ও যোগ, এই তিন মোক্ষদশন বিশেধরূপে আয়ত্ত 
করিলাম । শ্াশ্বতী শান্তর ছুঃদাধ্যতা ও পরম প্রভাব আমি বিশেষরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সাধনেই জীবন উৎসর্গ করিব ইহ। স্থির নিশ্চয় 
করিলাম। তজ্জন্য আমি গুরু অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ধার 
বৈরাগ্যবান্‌ ও আত্মনিষ্ঠ গুরু লাভ স্থলভ নহে । বত সাধু সন্ন্যাসী দেখিলাম, 
তাহার। প্রায়ই বাহাবিষয়ে রত! কোথায় বা সর্বপরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগ, আর 
কোথায় ব! মুক্তিমান্‌ পরিগ্রহ ও মূর্তভিমান্‌ ভোগ ! যখন রেশম, শাল স্থবরণা্দিতে 
ভূষিত এবং পরস্বন্ধে আরোহণ করিয়া উত্তমোত্তম আহারে পরিপুষ্ট-কলেবর 
সন্ন্যাসী” -(সক্যাসী অতি পবিত্র শব, কিন্ত আজ কাল অনেক অসংবত ব্যক্তি 
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রর পাটি, 2. বদি! 


এই নাম ধারণ করিয়। গু নষ্ট করিয়াছে) দৈধিতাম, / তখন আমার 
ন্ুদজ্জিত বানরের উপমা পিরিষ্ন &"তাহার। কতকগুলি মেষপ্রকৃতির 
লোককে কবলিত করিয়া ভাহাদের-শোণিত শোষণপূর্বক নিজের ভোগসিদ্ধি 
করিতেছে । আমি নিক্ষিঞ্চনভাবে অনেক স্থলে যাইয়া অনেকের প্রকৃত 
চরিত্রের তত্ব পাই । অনেক বাহ্ত্যাগী কিন্তু অন্তরে অন্তরে লোলুপ “সাধুও 
দেখিলাম এবং অনেক ভালমান্ুষ কিন্ত অবোৌধ লোকও দেখিলাম। কোন 
কোন সাধুর জীবনের কাঁ্ধ্য দেখিলাম কেবল উপদেশ করা ; এক দণ্ড মনুষ্য- 
সঙ্গ না পাইলে তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে । এই সমস্ত দেখিয়া নিম্নলিখিত 
পাঞ্জাবী কবিতাটা আমার মনে আসিত $-- 

ঘর ছোড়.কে কুটি বান্ধি হিলা ছোড়কে ফেরি! 

বাচ্চা ছোড়কে চেল1 কিতে মুড় মুড় মায়! ঘেরি ॥ 

চাড়া করণ? চাপাড়া কবর! কর"? দবাই বুটি। 

সহজেই মহস্তী পাই হরসে গ্রীত ছুটি ॥ 
অর্থাৎ “নিজ ঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্ত ঘর করে; নিজের বৃত্তি ছাড়িয়া ঘুরিয়। 
ফিরিয়া ধনোপার্জন করে : নিজ পুজ্র ত্যাগ করিয়! চেলা ক্ষ; অতএব 
মায়! ঘুরিয়! ফিরিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিরাছে । মন্ত্র তন্ত্র করে, ওষধ- 
পত্র করে এবং সহজেই মহস্তাই পাইয়া! ভগবৎ-প্রেম হইতে বিচ্যুত হয়” । 
অবশ্ত এরূপ কোন কোন সতপ্রক্ৃতির লোক দেখিয়াছি, ধাহারা ভেক ধারণ 
করিয়া অনেক লোকহিত্তকর বাহ্‌ কার্যে লিপ্ত আছেন, কিন্তু তজ্জন্ সন্ন্যাস- 
ধারণের প্রয়োজন নাই, তাহা সন্গ্যাস-ধারণের উদ্দেশ্তগ নহে। ধর্মমশান্ত 
পাঠ করিয় সন্গ্যাসের যে সমস্ত বিধি নিয়মাদ্রির বিবরণ পাওয়। যায়, তাহার 
অক্ষরে অক্ষরে পালন অধুনা না হইতে পারে, কিন্তু তাহার মূল ও প্রধান 
প্রধান যে সমস্ত আচরণ, তাহা অবশ্তই কর্তব্য, নচেৎ শাস্তির কিছুমাত্র আঁশ। 
থাকে না ও ধর্ম বিপর্য্যত্ত হয়। 

এইরূপে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত সাধু সন্ন্যাপীদিগকে দেখিয়া আমি ভগ্ন- 

মনোরথ হুইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ, বন, পর্বত অন্বেষণ করিব, মনে 
করিতে লাগিলাম । একটী ঘটনায় আমার ভ্রমণ-কাঁল শীঘ্রই ঘটিয়! গেল। 
আমার বাড়ীওয়াল! খণগ্রস্ক হওয়াতে এক দিন আদালতের পিয়াদা আসিয়! 
তাহার বাটী অধিকার করিয়া বসিল। তাহাতে তাহার পরিবারের মধ্যে 
ক্রনন-রোল উঠিল। আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মনে করিলাম, আমি 
যখন ভ্রমণ করিব, তখন নিষিঞ্চন হইয়! ভ্রমণ করাই ভাল । ইহা! স্থির 
করিয়া আমার প্রায় সমস্ত সম্বল দিয়! বাঁড়ীওয়ালাকে সে যাত্রা! উদ্ধার করি- 
লাম। পরে গৈরিক বসন পরিধানপূর্বক কাশী ত্যাগ করিলাম । রেলে 
রানীগঞ্জ পর্্যস্ত যাইয়। নিঃসম্বলে জগন্নাথাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
ভ্রমণারস্ত--একজন বৈষ্ব মহাতআার দর্শন । 


আমি “শিবধ্যান” নামটা ভুবনেশ্বরে যাইক়। পাইয়াছিলাম। তথাক্স বিদ্দু- 
সরোবরের তীরে বসিয়া একদিন উড়িস্যার অতীত গৌরব চিস্তা করিতে- 
ছিলাম, এমন সময় আমার পথের একজন সঙ্গী আসিয়া ৰজিল ”ও শিবধ্যান 
বাবাজি, ভোজন করিবে ত এস" । সেই সঙ্গীটা কয়েক দ্রিন আমার সঙ্গে 
ছিল; সে আমাকে শিবধ্যান নামে, ডাকিত। সেই অবধি আমার নাম 
শিবধ্যান ব্রহ্মচারী হইল. । 

উড়িষ্যার বু পর্বত তীর্থাদি আমি খুঁজিলাম। শুনিতাঁম অমুক দত 
একজন সিদ্ধ-পুকুষ থাকেন ; আমি বহু ক্লেশে তথায় যাহয়া যাহ। দেখিতাম, 
তাহাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রায়ই চলিয়া যাঁইতাম। কেবল এক স্থানে, 
এক অনাধারণ সাধু ব্যক্তিকে দেখি। উড়িষ্যার সর্বোচ্চ কপিলাঙ্ বা কৈলাস 
পর্বতের নিকট এক স্থানে এই বৈষ্ণব সাধুর সহিত দেখা হয়। তিনি এক 
কুটারে থাকিত্েন। আমি পথিক্লান্ত হইয়৷ তীহান্স কুটারের নিকটস্থ অন্য 
একটা জীর্ণ কুটারে আশ্রয় লই । তাহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ আমি একজন 
সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু পরে আলাপ করিয়া ও তাহার 
চর্ধ্য| দ্বেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলাম। তিনি অধিকাংশ অময় স্বকীয় সাধনে 
ব্যাপৃত থাকেন। আমি তাহার অসাধারণ সরলতায় মুগ্ধ হইয়া আত্ম- 
কাহিনী সমস্তই বলি। তাহাতে তিনিও স্বীয় বৃত্বীস্ত যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহা যতদূর সম্ভব তাহারই কথাতে বলিতেছি। তিনি বলিরাছিলেন 
“আমি এই উড়িষ্যায় ক্ষত্রিয় খণ্ডাইত কুলে জন্মগ্রহণ করি। বাল্যকাল 
হইতেই আমি ভগবস্তজনে অন্ধুরক্ত ছিলাম। যৌবনে আমি সংসার ত্যাগ 
করিয়৷! ভগবদ্ভজনেই জীবন উৎসর্গ করিবার মনস্ করিয় শ্রীবুন্দাবনে যাই। 
তথায় আমার গুর লাভ হ্য়। তিনি ভজন সাধনে সিদ্ধ হুইবাঁর জন্য) 
অতিশয় উদ্যমশীল ছিলেন। তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সমস্ত ভাবের 
মধ্যে মধুর বা কাস্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ। তদন্ুসারে আমরা ভগবানকে কাস্তত্বরূপ 
বিবেচনা করিয়া প্রেম করিবার চেষ্টা করিতাম। 'আমরা সদাই স্ত্রী-বেশে 
থাকিতাম ও স্ত্রী-ভাবের অনুকরণ করিতাম। এরূপ কিছু দিন করিতে 
লাগিলাম বটে, কিন্ত আমার ইহা! অস্বাভাবিক বোধ হইত) এবং ইহাতে 
তত শ্রীতিও হইত না । একদিন আমি গুরুদেবকে বলিলাম “যে সাধন যত 
ন্ুগম ও সরল তাহাই উপাদেয়; পুরুষ স্ত্রী-ভাব গ্রহণ করিয়! অস্বাভাবিক 
, ভাবে সাধন করিতে গেলে কখনই তাহা স্বকর হইতে পারে না। আমার 
ইহাতে কিছুই প্রীতি হইতেছে না” । তিনি অনেকক্ষণ চিস্তা করিয়া বলি- 
লেন, “তুমি সত্য বলিয়াছ, আমারও চিত্ত ইহাতে বনিতেছে না। ভগবানকে 
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কাস্ত ভাবে পাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং শ্রীমতীকে কান্ত ভাবে ভজনা। 
কর! শুকর; আর, এক জনকে পাইলে ত দুই জনকেই মিলিবে'। ইহার 
পরে আমরা ভজনপ্রণালী পরিবর্তন করিলাম। গুরুদেব যাহা করিতেন, 
তাহ! সর্বাস্তঃকরণেই করিতেন। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। 
কিন্ত তাহাতে আর এক বিত্ন উপস্থিত হইল । গুরুদেবের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য 
লক্ষিত হইতে লাগিল । কারণ মধুর ভাব পপ্রধানতঃ ইন্রিয়ের শর্পণমূলক ॥ 
আমাদের কুঞ্জের নিকট একজন দুর্দীস্ত বাঙ্গালি বাবাজি বৈষ্ণবৰী সহ থাকিত। 
একদিন গুরুদেব কাস্তাভাবে বিভোর হইয়া এরূপ কাধ্য করিয়া ফেলিলেন 
যে এঁ বাবাজি তাহাকে বিষম প্রহারে ধরাশায়ী করিল। আমি তাহাকে 
শ্রীবৃন্দাবনের বাহিরে একস্থানে লইয়া যাইয়া! সেবা করিতে লাগিলাম। 
তাহার কটিদেশ ভগ্ন হইয়া গিক্সাছিল, তাহা! আর ভাল হইল না। তিনি 
প্রায় ছয় মাস জীবিত ছিলেন; সেই কয় মাস কেবল অনবরত “হে হরে,” 
“হে বিষে” বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার নয়নযুগল গলদশ্রুতে, প্রায়ই পূর্ণ' 
থাকিত। কখন কখন তাহার মুখমণ্ডলে অতি অপুষ্কৃয শ্রী ও আনন্দের ভাব 
লক্ষিত হইত। শেষে এক দিন তিনি বলিলেন, “মুকুন্দমুরারি, আমার কাল 
পুর্ণ হইয়াছে । বৎস, সেই পরম পুরুষকে পরম এশ্বরিক” ভাবে ভজন 
করিবে । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহা! [করূপ”? তিনি বলিলেন, 
তাহার কি উপমা দিব? তাহা জগতে নিরুপম) যেমন তিনি নিরুপম, 
তেমনি যে ভাবে তাহার ভজন করিতে হইবে, তাহাও নিরুপম* । এই 
বলিতে বলিতে তিনি ভাবে গরগদ হইয়া! গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্বার 
ক্ষীণন্বরে বলিলেন, “তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিরাজমান । সকল জীবই 
তাহাকে পাইয়া রহিয়াছে । ভগবান্‌ বাঁলয়াছেন, “যে যথা মাং প্রপদ্ন্তে 
তাংস্তখৈব ভজাম্যহুম্”। কেহ তাহাকে জ্তুরকর্ম্া রুদ্ররূপে, কেহ তাহাকে 
কামুকরূপে, কেহ ব৷ তাহাকে অন্ধরূপে স্ব স্ব প্রবৃত্তির অন্থ্যায়ী ভজন করিয়া 
যথোপযুক্ত গতি পাইতেছে। তুমি সমস্ত মলিন ও হুষ্ট তাব ত্যাগ করিয়! 
তাহাকে তাহার যোগ্য, সেই পরম ভাবে তজনা] কর। সেই পরম ভাব” -- 
এই কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখশ্রী অপুর্ব ভাব ধারণ করিয়া প্রাণ- 
বিয়োগ হইল। আমি অতি সম্তপ্তহৃদয়ে তাহার অস্ত্যে্টিক্রিয়। সম্পাদন 
করিলাম।” 

"পরে তাঁহার মৃত্যুকালীন কথা সকল চিন্তা করিতে লাগিলাম। পবিত্র 
বৈষ্ণবসমাজ যে কেন এরূপ ইন্িক়পরায়ণত!। ও ভোগম্পৃহাতে জর্জরিত 
হইয়াছে, তাহার কারণ চিস্ত। করিয়া আমি হুতাশ্বাস হইলাম। মনে হুইল, 
হয় ত কোন সম্যক্‌ বিজিতেত্দ্রির় মহাপুরুষ মহোচ্ছাসবশে নির্বিশেষে সর্ক- 
প্রকার ভাবেই ভগবানকে ভজনা করিয় গিয়াছেন। কিন্ত বিষয়লোলুপ ও 
বিচারবিহীন ব্যক্তিগণ কুপ্রবৃত্তিবশে তাহার অন্গুকরণ করিতে গিয়া কি 
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ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে । এইরূপ চিস্তা ও গুরুদেবের শেষের 
অমূল্য উপদেশ ম্মরণ করিতাম। মনে করিতাম, তিনি যে ছয় মাস অনবরত 
হরিকে ডাকিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভগবদনুগ্রহে তাহার এ পবিত্র জান 
লাভ হইয়াছে । পরে আমি শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এখানে আপিয়া যথা- 
শক্তি তজন করিতেছি । সমস্তই তাহার উপর অর্পণ ।» 

আমি বিশ্মিত হইয়া! এই কাহিনী শ্রবণ করিলাম। মনে করিলাম যে 
সাধনপ্রণালী দ্বারা ছুই একজন অসাধারণ ব্যক্তির কিছু অপকার হয় না, 
কিন্ত জন-সাধারণের সমূহ অপকারের সম্ভাবনা, তাহার প্রচার সমাজের পক্ষে 
কি ভয়ানক কুফল উৎপাদন করে। পরে আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি 
কি ভগবানের প্রকৃত নির্বিকার স্বরূপের উপলব্ধি করিবার বিষয় চিন্তা 
করিয়াছেন? “তমাত্মস্থং যেইন্তুপন্তাস্তি ধীরান্তেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্” 
(কঠোপনিষৎ ৫।১৩। তাহাকে যাহার আত্মাতে অবলোকন করিতে 
পারেন, তীাহারাই শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হন, অপরে নহে)--ইত্যাদি শ্রুতির 
রা কি আপনি আন্বলাচন! করিয়াছেন ?” তিনি চিস্তা করিয়া! বলিলেন, 
“না, আমি সেরূপ চিত্ত! করি ন1া। আমি তাহাকে যেরূপ বুঝিয়াছি, 
তাহাতেই অনন্তচেতা হইবার€চেষ্টা করি। তাহা তাহার প্রকৃত রূপ না! 
হইতে পারে, কিন্ত তিনি নিশ্চয়ই আমার হৃদয়ের ভাবানুসারে যাহা! স্বীয় 
প্রকৃত রূপ তাহাতেই প্রকাশিত হইবেন। এ বিষয়ে আমার রি আশ্বাস 
আছে”। 

আমি আর কিছু বলিলাম না। যাইবার সময়ে তাহার চরণে প্রণত 
হইয়া বলিলাম, “আপনার ন্থায় অকপট উদার বৈষব দোখ নাই। আপা 
আশীর্বাদ করুন, যেন আমার অ্রমণের উ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়” । 


ভৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
দক্ষিণাপথ-_ভিক্ষুকা শ্রম । 

উড়িস্যা হইতে ক্রমশঃ বালাজি, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি তীর্থ ও অন্তান্ঠ স্থান 
দেখিতে দেখিতে চলিলাম। “সাধু+-নামধারী বহুসংখ্যক লোক এরূপ ঘুরিয়! 
বেড়াইতেছে। কেহ বা! তিনবার, কেহ বা চারিবার ভারতবর্ষ পরিক্রমণ 
করিয়াছে । তন্মধ্যে অনেকে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ভ্রমণ করিতেছে । পথি- 
মধ্যেই তাহাদের সৃস্তানগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে। রাত্রে যখন কোন ধর্ম 
শালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতাম, তখন তাহাদের কথা-বার্তা আচরণাদি দেখিয়।, 
আমিও তাহার্দের সমভুল্য অবস্থায় পড়িয়াছি বলিয়া মনে ধিক্কার হইত। 
কোথা কিরূপ ভিক্ষা! পাওয়া যায়, কে কিরূপ সংকার করে, এই সমস্ত 
কথা এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ প্রভৃতিতে প্রায় অর্ধ রাত্র বিরক্ত হইতে 
হইত। তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেস্ত ভিক্ষা করিয়া খাওয়। | মনে 
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হইত যদ্দি এ সকল লোক খঁরূপ ঘুরিয়া বেড়াইবার অধিকার না পাইত এবং 
যদি কৃষিকার্ধ্যাদিতে রত থাঁকিত, তাহ! হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হইত ॥ 
বস্ততঃ তাদৃশ অজ্ঞ, অলস, নেশাখোর এবং তজ্জনিত নানাদোষযুক্ত ব্যক্তি- 
গণ এদেশে ধার্মিক বলিয়। প্রখ্যাত হওয়াই হিন্দুসমাজের অত্যবনতির, 
প্রকষ্ট লক্ষণ। ভৈক্ষচর্ধ্যার উদ্দেশ্য এদেশের ভিক্ষু ও গৃহস্থগ্রণ অধুনা 
প্রায়ই জানে না। ধর্মের উৎকর্ষ-সাধনই ভিক্ষু-জীবনের উদ্দেস্ত | তজ্জন্য 
তাহাদের নিশ্চিন্ত-জীবনবৃত্তিবূপ রাষ্ট্রপিণ্ডে বা ভিম্মান্নে অধিকার । তাহারা 
ধন্মের উতকর্ষ-সাধনপুর্ববক স্বকীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ 
সাধন করেন। আর সামাজিকগণ তজ্জন্য আহার-দানে তাহাদের শরীর, 
রক্ষা করেন। ইহাই ভিক্ষু ও গৃহস্থের সম্বন্ধ । কিন্তু ভিক্ষুগণ, অপরিগ্রহ্‌ 
(জীবনধারণের অতিরিক্ত উপকরণ গ্রহণ ন! কর!) ত্যাগ করিয়! প্রায়ই 
পরিপূর্ণ-পরিগ্রহ-পরার়ণ হইয়াছে এবং গৃহস্থগণের মধ্যে অত্যন্প লোকই 
ধর্মবুদ্ধতে ভিক্ষা দেন়। এক দল গৃহস্থ আছে, যাহার! রসায়ন, কিমিয়। 
ব৷ ্বর্ণ-রৌপ্য প্রস্তত করিবার সহজ উপায়, দৈবের সহায়ে পীড়া শাস্তি 
প্রভৃতির আশা সাধু সংকার করে এবং শেষে প্রায়ই সর্বস্বাস্ত হইয়া 
কপালে করাঘাত করে ও চিরকালের জন্য সমস্ত সাধুরু উপর খড়গ-হ্ত্ত 
হইয়া থাকে । ওষধের জন্যও একদল লোক সাধু সেবা করে। বৈদ্য 
সাধুদের প্রসার সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রেখিয়াছি। একদল সাধুভক্ত আছে, 
যাহার। সাধুদিগকে অলোৌকিকশক্তিসম্পন্ন মনে করিয়া! সৎকার করিয়া, 
থাকে । তাহাতে অনেক সহুদ্ধেশ্যসম্পন্ন সাধুও শেষে তোন্ধ ও বুজরুগীর, 
আশ্রয় গ্রহণ করির়। স্বীন্ন প্রতিষ্ঠা বজার রাখিবার চেষ্টা করে। 

অনেকে সঙ্ন্যাসের প্রব্কত উদ্দেশ্ত বিস্থৃত হইয়া কেবল নানা শাস্ত্রে 
পাগ্ত্য লাভ করিয়াছেন ও কেবল শব্ধরাশি লইয়া বাক্যকৌশল দ্বেখা- 
ইতেছেন। ত্বাহারা লোকমনোরঞ্িনী সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা, বিচিত্র শবব- 
যোজনা ও শান্ত্রবাথার কৌশল দ্বার। নিজপাগ্িত্য দেখাইয়া লোকের 
নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। এইরপে তাহারা আপনাদিগকে বিষয়, 
ও শব্দজালবূপ মহারণ্যে হারাহয়া শাস্ত্রের প্রকৃত মন্ম ও প্রত্যপ্শান্থভৃতির 
জন্য যে যত্ব করা প্রয়োজন, তাহা একেবারে বিস্বৃত হইয়াছেন। কেহ 
বা হুঠযোগের ছুই একটা মুদ্রা আসনাদ অভ্যাস করিয়া, কেহ বা বশীকরণ- 
বিদ্যা (02952067150) প্রভৃতি শিক্ষাপুর্বক নানাগ্রকার বুজ্ঞরুগী দেখাইয়!] 
লোককে মুগ্ধ করিতেছে। সাধারণ ব্যক্তিগ্রণও তাহাদিগকে যোগীশ্বর». 
জীবনুক্তাদ্দির আদন প্রদান করিয়া উচ্চ আদর্শকে .সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া 
ফেলিতেছে। 8 

কোন. কোন ব্যক্তির শ্বভাবতঃ পরের মনের ভাব জানিবার ক্ষমতা! 
থাকে । ইহাদিগকে ইংরাঁজিতে 'থট্‌্-রিভার, বলে। ইউরোপে তাহার॥ 


৩ পঃ।] অপূর্ব ভ্রমণবৃত্ান্ত । থ 


স্বীয় শক্তি দেখাইয়া বাজীকরদের ন্যায় কিছু কিছু অর্থোপার্জন কনে 
কিন্ত এদেশে তাহার! পরম জ্যোতিষী হয়; আর গৈরিক বসন ধারণ করিলে 
সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া খ্যাত হয়। অনেক স্ুুরাপায়ী, অসচ্চরিত্র থট্‌-রিডার 
এসন্ধ' আমি দেখিয়াছি, যাহারা ভেক ধারণ করিয়া শত শত অজ্ঞ (ইংরাজী- 

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীতে প্রায় তুল্য অনুপাতে এইপ্রকার অজ্ঞ 
লোক আছে) লোকের কষ্টার্জিত বিত্ত গ্রাস করিতেছে । 

কোথাও বা তগ্তকাঞ্চননিভরূপ ও ন্ুচারুকেশকলাপযুক্ত এৰং বন্ধ 
ভক্তের দ্বারা পুজিত সাধু দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। মনে করিলাম 
এইবার বুঝি প্রকৃত বস্তব পাইলাম। কিন্তু পরিশেষে জানিয়াছি, সেই তপ্ত- 
কাঞ্চননিভরূপের কারণ পর্য্যাপ্ত মেওয়া ও মালাই আদি দ্রব্য ভক্ষণ-ও বেশ- 
ভূষার নানাপ্রকার পারিপাট্য; আর লোককর্তৃক পুজিত হওয়ার কারণ 
'নানাগ্রকার মজলিদী কথাবার্তার পারিপাট্য। | 

ফলতঃ ধর্মবুদ্ধিতে ভিক্ষা-দান এবং তদ্বুদ্ধিতে অপরিগ্রহ রক্ষাপূর্ব্বক 
গ্রহণ, অধুন! এদেশ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে । মঠাবাস পুঝাকালে 
ছিল না; বুদ্ধদেব উহার হ্ুত্রপাত করিয়া যান। কালের উপযোগী বলিয়! 
শঙ্করাচাধ্যও উহ৷ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন ব্হ্গচরধ্য এবং বানপ্রস্থের কাধ্য 
মঠের দ্বারা একালে সিদ্ধ হয়। কারণ, এখনকার সন্ধ্যাস প্রায়শঃ বিবিদ্িষ। 
বন্ন্যা *। কিন্তু অধুনা মঠেন্ব অর্থ প্রায়ই কুকর্ম ব্যয়িত হয়। 

এই দকল ধর্মের বিপ্লব দেখিয়া কখন কখন আঁমি হতাশ হুইয়া যাইতাম। 
আবার মনকে প্রবোধ দিতাম, প্ররুত ধার্মিক ও সুব্রত ব্যক্তি যদ্দি একে- 
বারেই না থাকিবে, তবে এরূপ বহুসংখ্যক অবকীর্গী, ভণ্ড, অযোগ্য ব্যক্তি 
ধার্ম্মিকতার ভানে কিরূপে এত পুজিত হইবে ? গগনে প্রথম শ্রেণীর তারকার 
সভার অবশ্তই প্রকৃত ন্ুত্রত ধার্মিক ব্যক্তি ইতস্ততঃ ছুই এক জন থাকিবেন, 
ধাহাদের নামে এই সকল ভণ্ড অব্রতগণ পার পাইয়া যাইতেছে । এইবপ 
দেখিতে দেখিতে আমি কুমারীকন্তা বা! কুমারিকা অন্তরীপে উপস্থিত 
হইলাম। তথ! হইত্তে এক মান্দ্রাজী ৰণিকের সহিত সিংহলে যাইলাম। 
তিনি জাঁফনায় থাকিতেন। আমিও তথায় থাকিয়া নিকটস্থ এক [বহারে 
(বৌদ্ধ মঠ) পালি তাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। প্রায় এক 
বৎসর কাল সিংহলে খাকিয়া আমি পুনরায় ভারতে আসিয়া! উত্তরাভিমুখে 
চলিতে লাগিলাম। মিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে ভারতীয় তি অপেক্ষা 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ দেখিয়াছি ৷ 

* সন্ন্যাস ছুইপ্রকার, বিশ্বৎ ও বিবাদ! । গৃহ্থাশ্রমেই জ্ঞান লাত করিয়! চিত্ত বিশ্াত্তি- 
সিদ্ধার্থে পুত্র কলত্র বিহাদি ত্যাগ করিয়া যে নন্ন্যান গ্রহণ করা হয়, ত'হার নাম বিশ্ব 
সন্ন্যাস। আর ব্রহ্ম বিজ্ঞানলাভার্ঘ বৈবাগ্যহতু ও সিডি যে সঙ্যান, তাহার, 
নাম বিবিদিষা সরস । ৃ 
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৮.  শিবধ্যান ব্রক্ষচারীর  . [8 পঃ। 


চতুর্ধ পরিচ্ছেদ । 


গুরুপ্রাপ্তি। 


ক্রমশঃ আমি নীলগিরিতে আসিয়া পৌছিলাম। সেই স্থানের রা 
মুগ্ধ হইয়া আমি কিছু দিন তথায় অবস্থান করিবার মানস করিলাম। তথা 
যেন চিরবসন্ত বিরাজমান । পর্বতের 'অগম্য স্থানে কত শত পক ফলভারাব- 
নত মহীরুহ শোভিত রহিয়াছে। নানাবিধ তরুলতারাজি গ্ররশ্ষুটিত 
কুম্নম্টশোভিত হুইয়া! সমধিক সৌন্দধ্য বিস্তার করিতেছে । প্রপাতবতী 
শ্রোতম্বতী সকল মহাশবে প্রবাহিত প্হইয়! যাইতেছে। চতুর্দিক বিবিধ 
বিহগগণের কলধবনি ও কাকলীতে সদাই মুখরিত। তথাকার শিখারমাঁল!- 
পরিশোভিত দৃ্ত অতি মনোরম, এবং বায়ুও অতিশয় শ্যৃত্তিকর। 

কোনুরের নিকটবর্তি এক স্থানে একটী নির্ঝরের পার্থখে আমি এক দিন 
বসিয়! আছি, এমন সময়ে কতকগুলি টোডা বা! গ্রদ্েশীয় লোক তথায় আসিয। 
আমাকে কি বলিতে লাগিল। যদিও আমি “ছত্রম্‌ পো (সত্রে যাও), “বিয়ম্‌, 
(চাউল) প্রভৃতি কতকগুলি দক্ষিণের শব্ব শিখিয়। কার্য্য চালাইতাম, কিন্তু এই 
পার্ধত্যদের ভাষা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । তবে তাহাদের ভাবে 
বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহারা এক দ্বিকে আমাকে যাইতে ৰলিতেছে। 
আমি মেই দিকে যাইয়া! এক আশ্রম পাইলাম । তথায় দেখিলাম, পর্বত- 
গাত্রে নির্সিত গুহার মত একটা প্রকোষ্ঠে এক জন সন্ন্যাসী বাস করেন । 
আমি তাহাকে অভিবাদন করিলাম । তিনিও আমাকে হিন্দী ভাষাক্র স্বাগত 
সম্ভাষণ করিলেন। আমি বহু দিন পরে হিন্দী ভাষা! শুনিরা অতিশয় প্রীত 
হইলাম ও তথায় কিছু দিন বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আমার 
আভগপ্রায় জানাইলাম । তিনি বলিলেন, “আমি কিছু নির্জান[প্রয়, অতএব 
কিছু দুরে আর একটা ঘর আছে, তুমি তথায় যাইয়া থাক”। আমি নেইরূপই 
করিলাম । 
. বছুসংখ্যক সাধু দেখিয়া ও কাহারও মধ্যে কিছু নাপাইয়া সামার 
ওতম্থৃক্য কমিয়া [গয়াছিল । সেই কারণে এবং বাহ্ের বিশেষ কিছু 
অদাধারণত্ব না দেখিয়া আমি এই সাধুর বিষয়ে প্রথমে কিছুমাত্র কৌতুহণী 
হহ নাই। কিছুদিন থাকিরা তাহার চধ্যা লক্ষ্য হুওয়াতে আমার সংজ্ঞা 
হইল। তাঁহার ভোগ বা কঠোরতা, কোন দিকেই আড়ম্বর ছিল না। তিনি 
প্রায় নিরতই আভ্যন্তরীণ কার্যে ব্যাপৃত বালয়া বোধ হইত। বাহ্‌ বিষস্কে- 
তাহার প্রক্কৃত বিরাগ বোধ হইল। ইহাতে কৌতুহলাক্রাত্ত হইয়া আমি 
এক দিন তাহার.সহিত আলাপ করিলাম। তাহাতে আমার চেতনা হইল । 
মনে করিলাম, আমাদের প্রকৃত পদার্থ বুঝিবার ক্ষমতা কত অল্প। বান 
আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া! কত স্থানে প্রতারিত হইলাম, তথাপি বোধ হয় ইহার 


৪ পঃ০] জপূর্বব ভ্রমণবৃত্তাস্ত ৯ 


কোন বাহা বিশেষত্ব না দেখিয়া! ইরাকে অগ্রাহ করিয়াছিলাম। আর ইছাও 
মনে করিলাম যে, প্রথমে আমাদের যে ধারণ! হয়, তাহা প্রারই পরিবর্তিত 
হুইয়া যায় । যাহা প্রথমে বা দূর হইতে ভাল দেখায়, তাহা! পরিশেষে ব! 
নিকট হইতে বিপরীত বোধ হুয়। দুর হইতে পর্ধতকে কেমন কোমল ও 
ম্থচিত্র-বূপশালী দেখান, কিন্ত নিকটে যাইলে কেবল প্রস্তর, কষ্কর, কণ্টক 
প্রভৃতি লাত হয়। যাহ] হউক, তাহার পরিচয়ে জানিলাম যে তিনি সিন্ধু- 
দেশীয় | তিনি ইংরাজীতে সুশিক্ষিত, সংস্কৃত শাস্ত্রের ত কথাই নাই। তাহার 
পিতা একজন বাঁণিজাব্যবপায়ী। যৌৰনেই ইনি বিষয়কর্ম পরিস্যাগ করিয়। 
এই মার্মাবলম্বন করিয়াছেন । তীহাঁর নিকট আমি যত বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, 
আর কাহারও নিকট তত করি নাই। স্থতরাং তিনিই আমার গুরু । তাহার 
নিকট অনেক গভীর বিষয় শিক্ষা করিয়াছি । তাহার কিছু কিছু এ স্থলে নিপি- 
বন্ধ করিতেছি । 

তিনি বলিয়াছিলেন “তোমার ন্তায় আমিও এককালে এরূপ সিদ্ধ পুরু- 
যের অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়! বিফলকাম হইয়াছিলাম। আচ্ছা, বল দেখি, 
জীবন্মুক্ত পুরুষগণ কেন পাহাড়ে বা বনে শত শত বৎসর লুকাইয়! বসিয়া থাকি- 
বেন? শান্ত্রেও বোধ হয় জীবদুক্তের ওরূপ লক্ষণ পড় নাই।* আমি বলিলাম 
পনা”। তিনি বলিলেন “সাধারণ লোকে অত্যন্ত জীবনশ্রিয়, তাই ম্বকল্লিত 
মহাপুরুষদিগ্রের শক্ত শত বৎসর জীবন কলপন। করে। কিন্তু বুঝে ন! যে ধাহা- 
দের চতুদ্দশ ভূবন ও মোক্ষদ্বার অনাবৃত, তাহারা কেন এই ক্ষুত্্ পৃথিবীতে 
পড়িয়া থাকিবেন। বদি সিদ্ধসঙ্গ লাভ করিতে চাও, তবে নিজেকে ভাহান্ন 
উপযুক্ত কর? তাহ] হইলে সর্বত্রই তাহাদের সাক্ষাৎ পাইতে পারিবে । বনে 
বা পর্বতে অদ্বেষণ করিতে হইবে না। আমি এরূপ অনেক অল্পবৃদ্ধি নিরবীর্ধয 
লোক দেখিয়াছি, যাহার! আজীবন নিদ্ধপুরুষের অনুসন্ধান করিতেছে এবং 
কত কত প্রবঞ্চকের দ্বারা প্রত্বারিতও হইতেছে । তুমি জান, যোগঞ্জ সিদ্ধি 
কতদূর ছুর্লভ। বহু শতাবীর পর এক এক জন মহাপুরুষ যোগে কৃতক্ার্যয 
হন। তখন তাহার দৃষ্টাত্তে কিছু কাল আরও অনেকে তদ্ধিষন্ে অল্লাধিক পরি- 
মাণে সাফল্য লাভ করে। পরে ক্রমশঃ উহা! জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয়। 
আমার বিশ্বাস বর্তমানে উহ! লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ের কিয়ৎ পরিমাণে 
সমুখান দেখিয়। মনে হয়, কোনও প্রকৃত যোগসিদ্ধ মহাত্মার আবির্ভাবকাল 
বছুদুরবর্তী নহে। আগামী যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীতেই গ্রতিপক্স 
হইবেন। কারণ পুরাকালের ন্যায় অধুনা এক দেশ ব্যতীত সমস্ত ধরা আর 
অশিক্ষিত ও অনধিকারী নহছে। এখন সমন্য পৃথিবীতে শিক্ষ। গ্রবিত দেখ! 
যায়। খন বাহৃশক্ির আয্মামকামিগণ সমস্ত বাহাশক্কিকে সেই সিদ্ধ মহা" 
পুরুষের ইচ্ছামাত্রের অধীন দেখিবে, তখন তাহার! নিজেদের জ্ঞানবিদ্তার 
অকিঞ্চনত। হদয়ঙ্গম করিয়। পরম। বিদ্যার আল্লোচন। কল্গিতে প্রপ্নাসী ছইবে। 
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বখন বিবয়ন্রথক।মিগণ তাহাকে শ্ুক্কুতম ছুঃখেগ অবৈচলিত দেখিবে, তখন 
তাহার! বৈষয়িক তৃপ্তি অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ। তৃপ্ি আছে,ইহা! হৃদয়ঙ্গম করিয়া! তাহার 
গবেষণা করিবে । যাহা হউক, তুমি বৃথ! অন্বেষণে কালক্ষেপ না করিয়া! কার্ধ্য 
করিতে তৎপর হও। ধাহাকে জ্ঞানে ও চরিত্রে নিক্ঘ অপেক্ষা উন্নত দেখিবে, 
তাহার নিকট শিক্ষা করিয়া! কাঁধ্যে রত হও।+ 
শান পাঠ করিয়া ও সাধারণ পণ্তিতগণের ব্যাখ্য। শুনিয়া যাহ জানিয়া- 
ছিলাম, তাহার ব্যাখ্য। শুনিয়। সে সমস্ত বালপ্রলাপ বলিয়া বোধ হইল। বস্তৃত্রঃ 
বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মোক্ষবিষয়ক বোধ, এবং বাঁহারা মোক্ষলাধনে জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাদের বোধে বে কত প্রভেদ, তাহা আমি তাহার উপ- 
দেশের দ্বারা সমাকৃনূপে হ্ৃরয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। তিনি যে বিষয় বুঝাইতেন, 
তাহা দর্শন বিজ্ঞানের যতদূর উচ্চ স্তরে থাকুক না কেন, তদ্বিষয়ে সমস্ত সংশগ 
উচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয়ে একেবারে আহিত করিয়া দিতেন। আমি একদিন প্রশ্ন 
করিলাঁম--“সিদ্ধ পুরুয্বগণ যদি বনে পাহাড়ে না থাকেন, তবে আপনি কেন 
এই নির্জন স্থানে বান করেন ?” তিনি বলিলেন “তুমি আমার কথা ভাল বুঝ 
নাই। লজ্জাবতী লতা যেমন স্পর্শাসহ, সেইরূপ লোকরৃষ্টির অসহিষু হই 
সিদ্ধপুরুষগণ শত শত বং্পর বনে পর্ধতে লুকাইয়া থাকেন, জনসাধারণের 
যে এইরূপ ধারণা আছে, তাহা সম্পূর্ণ জ্ঞতামুলক। বস্তৃতঃ জীবনুক্ত সিদ্ধ- 
গণের বন ও নগর উভয়ই তুগ্য। তবে সাধন-মবস্থার় বিজন স্থানে থাকিয়। 
সাধন করা একান্ত প্রয়োজন । ছুক্ষার্ধ্য ত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু 
দৃশ্চিন্ত। ত্যাগ কর! অতীব ছুক্বর। সাধকগণ বিজন স্থানে থাকিয় হৃদয় হইতে 
সেই কুবাসনা সমস্ত উচ্ছিন্ন করেন এবং অহরহঃ লল্তাবনাকে পরিপুষ্ট করেন। 
ফলতঃ ধাহারা নিজের অন্তরশ্ুদ্ধিতে সাফল্য লাভ করিতেছেন, তীাহারাই 
বিদ্রনে থাকিতে পাঁরেন। অন্য লোকে নে ভাবে বিজন স্থানে থাকিলে নিশ্চ- 
রই উন্মত্ত হইয়৷ যাইবে। নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, বুঝি বিজন স্থানে 
যাইলেই সমস্ত প্রলোভন ছাঁড়িয়! যায়, কিন্তু তাহা নহে; তাদৃশ স্থানে অন্ত- 
দৃষ্টিপরায়ণ মহাআ্গণই প্রলোভনের মৃলীভূত সংস্কারের সহিত প্রকৃত যুদ্ধ 
করেন” 
আর একদিন বলিয়াছিলেন “ মরা ান্গণ অনর্থক জ্ঞান, ভক্তি ও ষোঁগ 
লইয়া বিবাদ করে। বস্ততঃ এ তিনই এক । ভক্তি অর্থে ঈশ্বরে পরানুরক্তি । 
যে বিষ স্থখরর, তাহাতেই অনুরাগ হত [ম্থখানুশয়ী রাগঃ--যোগস্থত্র)। আর 
অন্থুরাগ হইলে সেই বিষয়েই চিত্ত লাগিক্কা! থাকে ৷ তাহারই শ্বরণ। তাহারই 
চিন্তন হয় । যখন মন্থরাগ পরম বা সর্ব শ্রেষ্ঠ হইবে, তখন সেই অন্থরাগের , 
বিষয়ে চিত্ত সদাই থাকিবে, তাহা না হইলে অনুরাগ পরম বা নিরতিশয় হইবে 
না। অতএব ভক্তির লক্ষণ, অন্ুরাগের বস্তুতে নিয়তচিত্ত থাকা । তাহাফেই 
।ষোগশান্ডে সমাধি বলে। : সমাধি অবস্থাতে ও আর সমন্ত-ভুঁলিয়া কেবল ধ্োয় 
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বিষয়ে চিত্ব স্থির থাকে । লোকে অবশ চঃখকর বিষয়ের ধ্যান করে নাও 
তক্জন্য বোগীরাও পরমেষ্ট পরমাত্মারই ধ্যান করেন । সুতরাং ভক্তি ও যোগে 
কিছুই পার্থক্য নাই ;. উভয়ের ফলই অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত সংলগ্ন থাকা । 
জ্ঞানেও বন্ততঃ তাহাই হয়। যখন পরমাত্মবিষয়ক বোধ উদ্দিত থাকে, তখনই 
জ্ঞান আছে বলা যায় এবং তজ্জনিত শাস্তি ভোগ হয়। সেই জ্ঞান যখন 
ভাঙ্গিয়৷ যায়, তখন জীব অজ্ঞানী হয়, এবং অশান্তি ভোগ করে। সুতরাং 
যখন পরমাত্মবোধ সদ্দাই উদত থাকিবে, সেই সময়ের ভ্ঞানকেই প্রকৃত ও 
শ্রেষ্ঠ জান বলা বাইবে। ইহাকে ই, যোগশান্ত্রে অবিপ্রবা বিবেকখ্যাতি বলে । 
অতএব অন্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকেই সদ বোধগম্য রাখ প্রকৃত 
জ্ঞানের লক্ষণ হইল। 

«এইরূপে দেখা যায় যে “অভীষ্ট বস্ততে অনন্যচিত্ততা” ভক্তি, যোগ ও 
জ্ঞান এই তিনেই আছে। তাই শ্রতি বলিয়াছেন 'সত্বশুদ্ধ গ্রব৷ স্থৃতিঃ, স্থৃতি- 
লঙ্তে সঁ্বগ্রন্থীনাং বিগ্রামোক্ষঃ1” 

“সাধারণতঃ দেখা যাক়,যাহারা কিছু স্থুলবুদ্ধি এবং দার্শনিক জ্ঞান পরিপাক 
করিতে পারে না, অথচ হৃদয়ের আবেগসম্পন্ন, ভাহারাই ভক্তাভিমানী হয়।, 
তাদৃশ স্থুলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, যাহাদের হ্ৃদয়াবেগ কর্ম, কিন্তু শারীরিক সংযম 
আধক,তাহারাই যোগাতিমানী ইয়। আর বাঙাদের হৃদয়াবেগ ও শারীর সংযম 
কম, কিন্তু দ্রার্শ নক বিষয় আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার! জ্ঞানাভিমানী 
হয়। ইহার! সকলেই উ রি ৷ বস্ততঃ সদ্বিষয়ে তীব্র আবেগ, 
পুণ শারার সংযম ও সমাক্‌ প্রজ্ঞ, এই তিন না থাকিলে কেহ ভক্ত ৰা যোগী 
ঝাজ্ঞানী-কিছুই মি মার্সেই সিদ্ধিলাত করিতে পারে 
না। ফলতঃ লম্ফ ঝম্প করা, বা শারীরিক সংযম. করা, বা কেবল শান্ত্রোপ- 
দেশ করা, প্রন্কৃত ভক্ত, বা যোগী, বা জ্ঞানীর লক্ষণ নহে ।” ৭ 

আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন “আমাদের স্থথ কোন প্রিয় বস্তর 
প্রাপ্তিতে ঘটে । কিন্তু বাহ্‌ সমস্ত বস্ত বিকারণাল বাঁলয়! বাহের প্রিয় বস্তর 
সদাফালের জন্য গ্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। স্থৃতরাং বাহ্‌ জন্য সখ সদা স্থায়ী 
নহে। স্ুখতঙ্গের আর এক কারণ চিত্তের বিকার ব৷ অবস্থাত্তর। প্রিয় 
বস্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াহে বটে, তাহাতে কিছু কালের জন্য চিত্ত সুখিও হইল, 
কিন্তু পরে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইয়া৷ আর সুখ হয় না, হেয়তা আমে । অতএব 
(১) প্রিয়তম বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিলে, (২) সেই বস্ত অবিকারি হইলে, এবং €৩) 
আমাদের চিত্ত অবিকারি. হইলে, তবেই নিত্য স্থখ লাভ হইতে পারে। সেই 
হেতু সমাধির "দ্বারা চিত্ত নিশ্চল কর, আর আবকারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ কর 
ও তদ্িষয়ে শ্রেষ্ট বস্তবটত টি অগ্গরাগ করু, তাহ। হইলে শাস্বত সুখ লাভ 
করিবে ।* 

এইক্পে তাহার নিক্ট অনেক বিষয় পুঙ্খানু পুজ/রূপে শিক্ষা করিলাম । 
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কিন্ত আমার মন মাঝে মাঝে ভ্রমণের জন্য চঞ্চল হইত । তীহাকে এ বিষল়্ 
বলাতে তিনি বলিলেন “অনেক দিন ভ্রমণ করাতে .তোমার উহ্বাতে মংস্কার 

' পৃড়িয়। গিয়াছে; তা তুমি ভারতের অবশিষ্ট ভাগ পরিক্রমণ কর ও 
তৎসঙ্গে যাহ শিথিক়্াছ তাহা! পরিপাক করিও । পরে ভ্রমণের ওৎ্নুক্য নির- 
সিত হইলে এক স্থানে বসিয়৷ সাধনে ব্যাপৃত হুইও ।” 


এত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । " 
একটা অদ্ভুত গল্প ও অন্ভুত অবতারবার্থ। 


ইহার পর আমি তীহার নিকট বিদ্বায় লইয়া কর্ণাট, নিজাম রাজ্য, মহা- 
রাষ্ট্র প্রস্থৃতি ভ্রমণ করিয়া দ্বারকায় পৌঁছিলাম। পথিমধ্যে এমন কোনি বিশেষ 
বিষয় জ্ঞাত হই নাই যে তাহা লিপিবদ্ধ করিব। দ্বারকায় আসিয়া একজন 
বাঙ্গালী সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহার নিকট একটা অদ্ভূত গল্প 
শুনিয়াছিলাম, তাহা এন্থলে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেই 
সাধুর নাম আত্মাশ্রয় অবধৃত। তাহার পরিধানে বিবিধ উপাদানে নির্িতি একটা 
মাত্র স্থল কন্থা। সম্বলের মধ্যে এক কমণ্ডলু ও বৃহৎ গাঁজার কলিকা। সে 
আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিয়৷ আলাপ পরিচয় করিল ৷ মধ্যে মধ্যে 
তাহার সহিত দেখা হইত। লোকটা বেশ লেখা পড়া জানিত, কিন্তু গাঞ্জকা- 

. সেবনে নব গোল হইয়! গিয়াছিল। এক দিন সে আমার নিকট আসিয়! 

কলিক। ভরিয়। গাঁজায় খুব দম লাগাইয়া বলিতে লাগিল, “বুঝেছ বাবাজি, 
আমার দাদ।-গুরু শ্রীশ্রীন্বগ্রকাশ অবধৃত একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, বুঝেছ। 
('বুঝেছ" কথাটী সে ঘন ঘন ব্যবহার করিত, স্থতরাং তাহা বার বার লিখিয়া! 
পাঠকগণকে বিরক্ত করিব না।) তিনি এমন এক ঘটন। দেখিয়াছিলেন যে 
কলিতে অতি অল্প লোকই সেরূপ দেখিয়াছে।” 

আমি মনে করিলাম, কি এক গাজাথুরি গল্প বলিবে। লোকটার গল্প 
বলিবার বেশ শক্তি ছিল, অসংযুক্ত অংশ শ্বকল্পনার দ্বারা বেমালুম মিলাইয়। 
দিত। আমার একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় বলিলাম “বটে, কি 
রকম দেখিয়াছিলেন ?” সে বলিল “অতি অদ্ভুত! আমার গুরুদেব শ্রীনিরঞজন 
অবধুতের নিকট গুনিয়াছি। এক বর্ণও মিথ্যা নয়। আমার দাদা-গুরু 
(পরম গুরু) সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি দিবারাত্র সোহহং সাধন করিতেন। 
একট! নিশ্বাসও ফাঁক যাইত না। সদাই আনন্দে থাকিতেন। পথে চলিবার 
সময় কোথায় পা ফেঞ্খচেন তাহ! তার লক্ষ্য থাক্ত না, জগতের কিছুতেই 
ভ্রক্ষেণ করিতেন না। তিনি একবার হরিয়ানা মুলুকে (দিল্লী প্রদেশে) ভ্রমণ 
করিতেছিলেন । সেই সময়ে একদল বাঙ্গালী “বৈরাগ্যও খোল টোল ও. 
ঠাকুর টাকুর ষহিত হরিদ্বার হইতে যমুনার তীরে ভীরে বৃন্দাবন্র দিকে 
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আঁসিতেছিল। পথে অবধৃত ন্বামীর সঙ্গে তাদের ঠাকুরের পুটুলির ছোঁয়া- 
ছু'গি হইয়া যায়। তাতে বৈরাগীরা হপ্লা করে উঠ্ল। হরেক গোসাই 
বলিল, “ওরে বেট। পাষণ্ড ! তুই কাছে আমাদের ঠাকুরজী ছু'লি ! অভিষেকের 
এক ঘড়া হধক। দাম দেও।' দাদা-গুরুজী জক্ষেপ ন! করিয়। চলিতে লাগি- 
লেন। তাহাতে রাঁধাচরণ বাবাজি (লে পূর্বে গড়ো৷ গয়লা৷ ছিল) গুরুজীকে 
ছু এক ঘ৷ বসাইয়। দিল। তিনিকিছুই লক্ষান৷ করির়। চলিলেন। সথিদাস 
বাবাজি বলিল “যা! হবার হয়েছে । কাল প্রভূকে আধ পেট প্রমাদ থাওয়া- 
ইয়াছি; আজ এই বিভ্রাট ! সব ভাগ্যের দৌষ । দেখ! যাউক, আজ তিনি কি 
করেন।” সাধুদাস বাবাজি প্রন্কৃত সঙ্জন ছিলেন। তিনি গুরুজীর নিকট 
যাইয়া বলিলেন 'মহাঁশয় কিছু মনে করিবেন না”। পরে রাধাচরণকে তির- 
স্কার করিয়া বলিলেন, সবই ভগবানের ইচ্ছায় ঘটে। কে কি বেশে ভ্রমণ করি 
তেছে তাহ। কেজানে? তুমি কেন এরূপ অন্তায় ব্যবহার করিলে? 

“সেই দিন সকালে আর এক কাও হইয়াছিল। নারদজী ভগবান্‌কে 
দর্শন করিবার জন্ত গোলোকে গিয়াছিলেন। সেখানে আম কাঠালের বাগান 
দিয়। যাইতে যাইতে দেখিলেন, বারমেসে গোলোকভোগ আম সব পেকে 
বয়েছে, আর বৃন্দাবন-লীলার গরুও সব সেখানে চর্ছে। তাহার বালভোগ 
লাগাইবার ইচ্ছ। হওয়াতে কমগ্ডলু তরে কপিল! গরুর ছুধ নিয়ে আমের সঙ্গে 
উত্তম করিয়া ফলাহার করিয়া জিলেন।” 

এই খানে আমাকে সম্বোধন করিয়া অবধূৃতজী বলিল “আমাকে এক 
“বৈরাগ্য* বলেছে যে, গোলোকভোগ আমের অশাটি ও খোলা থাকে ন1। 
আমার তা সত্য বোধ হয় না) কেমন ?” 

আমি দেখিলাম বৈরাগীদের সৌভাগ্যে অবধৃতজীর কিছু ঈর্ষা হইয়াছে। 
বলিলাঁম “কৈলাসের বেলেও বিচি টিচি হয় না বোধ হয়।”” সে বলিল “হী, 
কোথায় আম, আর কোথায় বেল। যাহুক, নারদজী বালভোগ  লাগাইয়। 
্র্ভিপূর্ব্ক ভগবান্‌ ও শ্রীমতীর কাছে যাইয়া বীণায় বঙ্কার দিয় মহাভারতের 
মধ্যস্থ কৃষ্ণলীল! গান করিতে লাগলেন । আদিপর্কে যে যমুনাতীরে বিহার 
আছে, নারদ. তাহা ধরিলেন। কি্পে অঞ্জুনাদি পুরুষ ও স্ত্রীগণ সহ এক 
দিন যমুনাতীরে সমস্ত দিন বিহার করিয়াছিলেন, সেই সব শুনাতে লাগ্লেন। 
নারদের চিরকালই গোল বাধাবার ইচ্ছে। তাই শেষে শ্রীমতীকে সম্বোধন 
করিয়৷ বল্লেন “শ্রীমতী আপনি সে দিন ছিলেন না। সে দিন রড় আননের 
লাল৷ হয়েছিল । শ্রীমতী কিছু মুখ ভারী করিয়া বলিলেন “ঠাকুর, আজ 
মর্ত্যে যাইর। আমাকে সেই লীলা দেখাতে হবে'। ভগবান্‌ কিছু ইতত্ততঃ 
করিতেছিলেন, কিন্তু পরিবারের কথা কতক্ষণ ঠেল্বেন, শেষে বল্রেন 
'তথাস্ত। রোযা? 

আমি আর হাস্য সংবরণ করিতে গারিলাম না। তাহাতে অব. জী 
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উত্তেজিত হুইয়া বলিল “তুমি কি বিশ্বাস কর না? সব শাস্ত্রে কখ1? 
মহাভারত আদিপর্কের ছশো। তেইশ অধ্যায় দেখলে, সব জান্তে গার্বে |” 
এই ঝলিয়া মাটীতে জোরে হাত চাপড়াইল। আম বলিলাম “হই! সত্য; 
পরে কি হল তা বল।' 

“তার পর ইচ্ছামাত্রেই ভগবান্‌ সেই যমুনাতীরে সেই রকম ঘর, তাবু, 
লোক জন, সব স্থজন করে ফেল্লেন। সেবার তার সঙ্গে একত্র অজঙ্জুন- 
বসেছিল, এবার স্বয়ং শ্রীমতী বস্লেন। এবার অজ্জুন ধারে বস্লেন। 
পাগুবদের সব মেয়েরা এসোছল । ঘড় ঘড়া মদ এসোছল। মেয়েরা সব 
তাই খেয়ে নাচতে গাইতে লাগ্ল। দ্রৌপদী নুভদ্রাও বরাসব পান করিয়া, 
ভাল ভাল কাপড় চোপড় তাদের বকৃসিস্‌ দিতে লাগ্লেন। কিন্তু এসব মর্ত্য- 
লোকের অনৃশ্ত ছিল। 

“নেই বৈরাগীরা তার কিছু দূর দিয় 'রাঁধে গোবিন্দ বল” বলিয়া খোল 
করতাল বাজাইয়! যাচ্ছিল। সেই আওয়াজ শ্রীমতীর কাণে যাওয়াতে তিনি 
বল্লেন “ঠাকুর, যখন মর্ত্যে আসয়াছ, তখন আজ এই ভক্তদের দেখা দাও 1 
অমনি বাবাঞ্জির সেই সব দেখৃতে পাইল । সখিদাস বলে উঠল, গোৌসাইজী, 
আজ বোধ হয় ভাগ্য প্রসন্ন। এখানে নিশ্চয় কোন রাজা রাজড়া আছে। 
সেপাইদের খুনী করলে আজ কিছু হতে পাব্ৰে। এমন সময় ভগবানের 
ইচ্ছায় এক সেপাই যেয়ে জোড় হাতে বাবাজিদের আস্তে বলিল। তার! 
অ।হল।দে গণগদ হয়ে একবারে ভগবানের সন্ধে এল । সবাই আশ্চর্য্য হয়ে 
তাদের দেখতে লাগ্ল। সখিদাস দূরে বরানবের ঘড়া দেখিয়া তাতে ছুধ 
আছে ভাবনা মনে করিল 'শুনোছনু হরিয়ানা মুলুকে খুব ছুধ, আজ তাই 
চোধে দেখলুম। আজ আউভষেকের নাম করে এক ঘড়া হছুধ লহয়া। পায়েস 
করির প্রসাদ পাইব। গোসাইজী “রাজা বাহাছুরকে” খুসী কর্বার জন্য 
মধুরকণ্ঠে “জয়দেবের" বাচা বাচ। গান ধরিল। গান শুনিয়। প্রথমে সকলে 
অবাক্‌ হুইল। পরে কোন কোন স্ত্রীলোক মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া উঠিল। 
দ্রৌপদী ও স্ৃতদ্রা মুখ ফিরাইয়। চালয়া যাইতে লাগিলেন। অর্জুন মাটার 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীমতী লজ্জায় অয়মাঁণ৷ হইয়া পড়িলেন । ভগবান্‌ 
বেগাতক দেথিক্না একট! আঙ্গুল তুলিলেন। অমন বাবাজাদের মতি ফারয়। 
গেল। তার! ফের 'রাধে গোবিন্দ ধরিল। আবার কি করিয়া বসে, এই 
ভাবিয়া শ্রীমতী শ্বয়ং তাদের ভিক্ষা দিবার জন্য র্গুই-বরে যাইলেন। সেখানে 
হরিণ বরাহ্‌ প্রভৃতি রাক্স। হচ্ছিল ।-_আমি বাধ! দয়! বলিলাম “তুমি এসব কি. 
বলিতেছ। শ্রীমতী, অজ্জুন' প্রভাতর। পরম বৈষ্ণব । তাহারা ভোজন 
করা দুরের কথা, কখনও টি ও সব দর্শন করেন ?” সে উত্তেজিতম্বরে বলিল, 
“তুমি কিছুই শান্তর গান ন। দেখছি । জান না. বলদেব রাত দিন মদের হড়া 
নিষ্কে বসে থাকৃতেন? আর যুধিষ্ঠির রাজ! ইন্্রপ্রন্থে প্রবেশ কর্বার আগে 
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ভাল ভাল যামুণদের হরিণ ৰরাহ প্রভৃতির মাংসের দ্বার! পরিতৃপ্তরূপে ভোজন 
করিয়েছিলেন । শাস্ত্র পড় সব জান্তে পার্বে। তার পর শোন, শ্রীমতী 
ভাল ভাল মাংস একটা সোণার থালে লইয়৷ অন্যান্য অনেক খাবার দাসীদের 
হাতে দিয়! বাবাজীদের দিতে আদিলেন | বাঁবাজীরা সেই থালায় মন্ত মস্ত 
মুড়ো ও মাংস দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। পরে 'বাধে' “রাধে 
বলিয়া দৌড় দিল । শ্রীমতী অপ্রতিত হুইয়া গেলেন। সকলে হাসিয়া উঠিল। 
ভীম শীকারে গিয়াছিল। ছুটো৷ হরিণ -ও একট বরাহ মারিয়। ঝুলাইয়া লইয় 
আগিতেছিল। বাবাজীর ছুটিয়া একেবারে তার সুমুখে পড়ল। তাহার! 
তাতে আরও ভয় পায় অনা দিকে দৌড় দিল। কিছুদুরে যেয়ে তবেহাপ 
ছেড়ে ৰাচে। সাধুদান পুণ্যবলে ভগবানের মুষ্তিতে অপূর্ব ছঢা দেখিয়। 
চিনিতে পারিবে পারবে হইর়াছল, কিন্ত সঙ্গীদের গোলযোগে বিভ্রান্ত হইয়া 
তাহাদের অন্ুরূপই কার্ধ্য কারল। নখিদাস বলিল 'আজ কিছ্দন; সকাল 
বেলা সেই পাষণ্ড ৰেটার দর্শন; তাঁর পর এ শ্লেচ্ছ বেটাদের দর্শন। মনে 
করেছিম্ব প্র কাল লোকটা আর তার পরিবার দাতা লোক । শেষেকি ন। 
নাত মারতে ও ধর্ম নষ্ট করতে এল। ইহার পর বাবাঙ্গীর। বিষনমনে চলিয়া 
গেল। কেবল সাধুপ্দান কোন কথা না বলিয়া বিমনা হৃইয়] চলিতে লাগিল । 
কোন প্রিয় দ্রব্য হারাইলে যেরূপ হয়, তাহার স্বদয়ও সেইরূপ বিষ হইতে 
লাগল এবং নিঃসাড়ে চক্ষে জল আসিতে লাখিল। সঙ্গীদের সঙ্গ তাহার 
ভাল লাগিল ন!। 

“ওদিকে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা কর্লেন 'ঠীকুর, তোমার এ কিরূপ লীলা ?, 
ঠাকুর ৰন্ূলেন “আজ কাল এ দেশের অধিকাংশ লোক নিবৃত্মাংস এবং 
প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন ধিতিন্ন আচার-সম্পন্ন। তাই ইহারা তোমার 
হস্তে বরাহুমাংদ দেখিয়া তোমাকে শ্নেচ্ছ মনে করিয়া পলাইল। বিশেষতঃ 
যাও উহ্ারা নামে আমাদের ডাকে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি, প্রবৃত্ত ও কল্পন। 
অনুধায়ী আমাদের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাই আমাদের প্রত্যক্ষ 
দেখিপনাও চিনিতে পারিল না, আমি যে সব লীলা করিয়াছি, তাহ।তে কিছু 
কিছু দোষ থাকিলেও আমাকে সে দোষ স্পর্শ করেনাই। কিন্তু উহ্ারা স্বীয় 
প্রবৃত্তি মনুসারে সেই দোষ-ভাগেরই সমধিক চিত্ত। করিয়া দুষিত হয়” * 

এইখানে আমি বাধা দিয়। বলিলাম “তুমি ঠিক বলিয়াছ। ভাগবতে 
রানলীলার পর প্রশ্ন আছে যে, ভগবান্‌ কেন ওরূপ দুষিত আচরণ কফরিলেন। 
তাহাতে ভাগবতকার স্বীকার করিয়াছেন যে ওরূপ আচরণ দুষিত বটে, কিন্ত 
তেজীয়সাং ন দোষায়' |” ূ 

অবধৃতজী স্মিতমুখে বলিল “আমি ঠিক বলেছি না ত কি বেঠিক্‌ বলেছি? 
আমি স্বয়ং ভগবানের কথাই বল্ছি। তার পর শোন; ইতিমধ্যে দাদা-গুরুজী 
সখানে 'আসিয়। পড়িলেন। , তার কিছু অগোচর ছিলনা। . তিনি একটা 


১৬ শিবধ্যান ব্রহ্ষচারীর [€৫পঃ। 


আকর্ষণ অনুভব করিয়া সেখানে আস্তে লাগলেন। তাঁকে দেখে সেকা- 
লের সব লোক বুঝতে পারল ইনি একজন প্রকৃত মহাত্মা, কেননা! সেকালে 
সেইরকম মহাত্মাই সব ছিল। তিনি ভগবানের নিকট আমিলে ভগবান্‌ 
গ্য়ং তাঁকে লইয়। এক আলনে বসাইলেন। গুরুজী একবার ভগবানের 
দিকে দেখিয়া! আর দেখিলেন না। নিজের ভিতরে তাকে দেখতে লাগ্লেন। 
সকলে ঠাকুরের আচরণ দেখে তাঁর দিকে চাহিয়া রহিল। ঠাকুর শ্রীমতীকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রাধে! এই মহাত্বা আমাকে যে ভাবে দেখেন,তাহ? 
তোমরা কিছুই জান না। উনি আমাকে যে ভাবে পাইয়াছেন, তাহ! অজর, 
অচল ও অবিনানী। আর তোমরা আমাকে যে পাঞ্চতৌতিক ভাবে পাইয়াছ, 
তাহা বিনাশী ও বিকারী। “যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তখৈব ভজাম্যহং” 
(যে আমাকে যেরূপে চায়, আমি তাহার নিকট সেইরূপেই মিলি)। তুমি 
পাঞ্চভৌতিক রূপ ভালবাস, তাই তোমাকে পঞ্চভৃত-নিশ্মিত গোলোক ও 
এই কৃষ্ণ রূপে মিলিয়াছ। কিন্তু ইহা। ব্রন্মাগুলয়ের সঙ্গে লয় হুইয়া বাইবে। 
যেখানে ধন্ম, সেখানে প্রকৃত আমি, এবং যেখানে প্রকৃত আমি, সেখানে ধর্ম 
জানিবে। কিন্তু যেখানে আমার পাঞ্চভৌতিক রূপ, সেখানে ধর্ম না থাকি তেও 
পারে। দেখ, বছুকুলে আমার এই রূপ থাকিলেও কিছুই ধর্ম ছিল না। 
আমার পার্থিব জীবন-কাল যেমন পার্থিব নিয়মের বশীভূত ছিল, পৃথিবীতে 
আমি যে কারণে লীল। চিরস্থায়ী রাখি নাই, নর্গেও সেই কারণে রাখিব না!। 
স্বর্গ সমস্তও লয় হইবে, কারণ তাহাও রূপ-রসাদি ভূত-নির্শিত। কিন্ত 
আমাকে এই মহাত্মা যে ভাবে পাইয়াছেন, তাহ! ইন্দ্রিয়াতীত, সুতরাং 
অবিনাশী। রাধা কিছু বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, “কেন ঠাকুর? বেদব্যাস 
আমাকে বলিয়াছেন “যেমন আকাশ নিত্য, কাল নিত্য, তেমনি গোলোৌকও 
নিত্য ।” ভগবান বলিলেন 'বেদব্যা তোমার মনো-বিনোদন করিয়াছেন । 
দেশ ও কাল নিত্য নহে। তাহারাও আমা হইতে বিকসিত হস্ন; কারণ 
দেশও কাল আমার আধার নছে, আমিই তাহাদের আধার । আমিই 
সকলের মূৃলাধার। অজ্ঞ লোকেরাই মনে করে, আমি দেশ ও কালের মধ্যে 
আছি। কিন্তু দেশ ও কাল কিরূপে আমার ভিতর আছে, তাহ! তাহারা 
বুঝে না। 

ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিলেন “রাধে ! তুমি বিষণ্ন হইও না। তুমি পরিশেষে 
আমার সেই পরম রূপেই যাইবে। আমি তোমার প্রীতির জন্যই এই 
গোলোক সৃজন করিয়াছি। আমার ইহাতে কিছুই ইষ্টানিষ্ট নাই, কারণ আমি 
অনাদি কাল হইতে এরূপ অসংখ্য গোলোক ভোগ কারয়াছি এবং ইচ্ছামাত্র 
বর্তমানৈও এরূপ অসংখ্য গোলোক ভোগ করিতে পারি। অতএব তোমাকে 
এই যহৎ শব্ধ ভোগ করাইবার জন্যই এই গোলোঁক স্জন করিয়াছি। 
রাধে! তোমার আন্গুরাগ উত্তম বটে, কিন্ত চরম নহে; কারণ, তুমি কেবলমাত্র 
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আমাকে চাও না, এই* গোলোকের প্রশ্বর্যের সহিত আমাকে চাও। 
গোলোকের শ্বর্ষ্যেও যখন তোমার অরুচি হইবে, তখন তুমি এই 
গোলোক ভুলিয়া কেবল আমাকেই দ্েখিবে। এখন তুমি চারিদিকে 
আমাকে দেখ, কিন্তু চরমে আর চারিদিক্‌ দেখিবে না, দিক্‌ বিদিকের ভাব 
ভুলিয়া কেবল একমাত্র আমাকেই দেখিবে। তাহাই অচঞ্চল শ্রেষ্ঠ ভাব, 
কারণ, চারিদিক ফিরিয়া চারিদিকে আমাকে দেখিলে দে ভাবেও চঞ্চলতা 
থাকে । চরম ভাবে চারিদিকেও ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। যখন তুমি আমাকে 
এইরূপ দেখিবে, তথন আর তোমার পৃথক্ত্ব থাকিবে না, আমার ভিতরেই 
তোমার সত্তা আসিবে । তখন আমি যে শাশ্বতী শাস্তি ভোগ করিতেছি, 
বেদও গীতাদিতে আমি যাহার উপদেশ করিয়াছি, তুমিও আমার এই বাহ 
ভৌতিক, রূপ ত্যাগ্র করিয়া সেই পরম রূপ সাক্ষাৎ করিয়া তাহাতেই 
থাকিবে ।? 

ইহা শুনিয়া শ্রীমতী স্বয়ং ভাল ভাল লাডড, পেড়া লইয়া গুরুজীকে 
খাওয়াইলে বরাহের সুড়। টুড়া আর আনলেন না, আনিলেও দোষ ছিল না।” 

আমি বলিলাম “তোমাদের মাংসাদি চলে নাকি 1” সে বলিল “আরে না 
না। আমার সঙ্গে আর তার সঙ্গে তুলন] হয়? আমার গুরুর হুকুম 'যখন 
তিন দিন না খেতে পেলে খিছুমাত্রও তোমার মনের বিকার হবে না, তখন 
তোমার ভক্ষ্য অতক্ষ্যের কিছু বিচার কারবার দরকার হবে না।” এখন এক- 
বেলা না খেতে পেলে প্রাণ যায় যায় হয়, অতএব এখন পুরা বিচার কন 
উচিত । তার পর শোন- গুরুজী সেখানেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। সন্ধ্যার 
সময় ভগবান্‌ অন্তদ্ধীন হইলেন। আমি সেই গুরুর নাতি, বুঝেছ, ব্রহ্ধ- 
চারীজী ।” র 

কখন চলিত ভাষায়, কথন বা শুদ্ধ ভাষায় সে এই গল্প বলিল। আমি 
শুনিয়া কি ভাবিব, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। তাকে বলিলাম “তুম 
এই গাজার কলিক। সেই দাদা-গুরুর নিকট পাইয়াছ না কি ?”সে ত্ুদ্ধ হইয়া 
বলিল “তুমি খুব ঠাট্টা শিখিয়াছ । তারা কি এ সব করিতেন ?” 

আমি কোমলভাবে বাঁললাম “তবে তুমি এরূপ জ্ঞানবান্‌ হুইয়া কেন 
গাঁজ। ধরিয়াছ?” সে বলিল “নান দেশের জল বরদাস্ত করবার জন্ত ওট। হয়ে 
গেছে ।” | 

আমি বলিলাম "ও ওজর আমি অনেক শুনিয়াছি। আমি এত দ্বেশ ঘুরি- 
লাম, আমার ত কিছুই আবশ্তক হইল না” 

সে বলিল “যো হো গয়, সো হো। গয়া, এখন চল, মাঁধোদাস কর্সণ দাস- 
দের ওথানে ভোজ আছে।” পরে খুব হাসতে হাসিতে বালিল “আমি এক 
গাজার স্তোত্র রচনা করিয়াছি। শোন বলছি 
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প্গাজা চ গঞ্জিক! গাঞ্জা ত্বরিতাননাদায়িনী | 
উচ্যতে প্রারুতৈর্গেজা ইতি তে নামপঞ্চকম্‌ ॥ ১৪ 
সগ্ভঃশোকৌঘসংহত্ত্ী সগ্ভশ্চিস্তাবিনাশিনী । 
সুথদা ধ্যানদা গাজ। গাজৈব পরমা :গতিঃ॥ ২॥ 
সংসারাসক্তচিত্তানাং সাধূনাং গঞ্জিকে সদ1। 
দুশ্চিন্তাবিস্বতেহেডুঃ ত্বং হি লক্মীবিরোধিনী ॥ ৩ ॥ 
অভূৎ পক্ষী প্রসাদাত্তে রূপটাদো.জরায়ুজঃ। 
ইতি তে মহতী শক্তিঃ বঙ্গেযু পরিবিশ্রুতা ॥ ৪ ॥ 
ত্বদ্ধূমরসিক] গ্াজে কদাপি ত্বাং তাজস্তি ন। 
যতো মহীতলে কো হি ধীমান্‌ বা শূর এব বা। 
আয়ুক্কালে জহার ত্বাং পীত্বা ধুমামৃতং সকৃৎ ॥ ৫ ॥ 
খ্াানাবধানায় নিমীলিতাক্ষঃ ষোগীন্দ্রশতৃত্তিতি ভাষতেইজ্ঞঃ। 
গাজামদোক্তাং চরসান্বিতাঞ্চ সংসেব্য চাস্তে বিজয়াং তথাসৌ ॥ ৬ ॥ 
গাজাখোরোহথ গেঁজেল ইতি ভক্তক্রমো মতঃ। 
দ্বযেকদম-স্ততশ্চাদ্যঃ বছন্দমো৷ মতোহপরঃ ॥ ৭ ॥ 
ইতি বুহৎকলিককৃত গঞ্তিকাস্তোত্রম্‌।৮ 
ইহা শুনিয়। হাসিতে হাসিতে আমার পেটে খিল ধরিয়া গেল। সেও 
হাসিতে লাগিল। পরে আমি তাহার নিকট হইতে ইহ লিখিয়া লইয়া- 
ছিলাম । পথে যাইতে যাইতে আমি দ্বারকায় কৃষ্ণলীলার কথা উত্থাপন 
করাতে সে আর এক অদ্ভুত মত বলিল । আমাদের ভারততূমি অধুনা ভাল 
মন্দ (মন্দের ভাগই অধিক) অশেষপ্রকার ধর্-মতের আকর, আর অবতারও 
অসংখ্য । কিন্তু তাদৃশ অবতারবাদ আমি আর কোথাও শুনি নাই। সে 
বলিল “বুঝেছ ব্রহ্মচারীজি, তোমরা যে রাম, কৃষ্ণ গ্রভ(ত অবতাঁর বলিয়। 
জান, উহ্থারা কেহই আঁসল অবতার নহেন। সিদ্ধ পুরুষদের কাঁছে যা শুনি- 
য়াছি, তা অপূর্ব । বরামাদির! সব মানুষ । তাহারা ভগবানকে সোইহংভাবে 
সাধন করিয়া শেষে “অহংসুবিষুঃঃ “অহং শিবঠ এইরূপে নিজেদের ভগবান্‌ 
বলিয়া জানিয়। গিয়াছেন। তাহাতেই অজ্ঞানীর! তাহাদিগকে প্রকৃত ভগবানের 
অবতার মনে করে। বিষুঃপুরাণে বলে, কৃষ্ণ সেই মহাবিষ্কুর এক কেশাগ্রের 
সহম্রাংশের এক ভাগ মাত্র । ভগবানের পূ অবতাক্স যেরূপ হবে, তা তোমর! 
কিছুই জান না। সে অতি গুড় কথা, সিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট শুনিয়াছি।” 
আমি বলিলীম “তা আমাকেও বল ন1।” সে বলিল, “বলিতে পারি, কিন্তু তুমি 
হয়ত বিশ্বীম করিরে না । পুর্ণ ভগবানের অবতার কিরূপে হইবে, তা শুন। 
সেই সময় পৃথিবীমক্র প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আকাশ হইতে এক 
এক জ্যোতি নাবিয়া আসিবে । সব লোক যখন তাহা স্তত্ভিত হয়ে দেখতে 
_ খাক্বে। তখন তাঁহার ভিতর হইতে এক এক জ্যোতিশ্শয় রূপ বাহির হইবে। 
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তোমাদের মানুষ অবতারদের জন্ম ও অবতারত্ব লইয়া! যেমন লোকে সংশয় 
করে, কেহ মানে কেহ বা মানে না, পূর্ণ ভগবানের পরূপ হবে না। তাহার 
অবতারত্বে কাহারও কোন সংশদ্প থাকিবে না। তোমাদের অবতারের। যেমন, 
কো'ন কোন কাজ নানা কৌশলে করিয়াছেন, কোনট। বা করিতেও পারেন 
নাই, তাহার সেরূপ হইবে ন|। পূর্ণ ভগবানের পূর্ণ ইচ্ছা-শক্তি ) তিনি যখনই 
যা ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হয়। পাগীদিগকে তাহার চক্রের দ্বারায় 
কাটিতে বা ত্রিশূলের দ্বারা খোঁচা দিতে হয় না। তিনি' বলিবেন “তোমরা 
সব ধার্মিক হও, অমনি ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ সব লোকে ধার্মিক হইয়! 
যাইবে । তোমাদের অবতারকে কেহ মানে, কেহ মানে না। কিন্তু সেই 
অবতারকে সকলেই মান্বে। কারণ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি অব্যর্থ, তিনি যদি 
ক্ষণিকের জন্ত মনে করেন যে সকলে আমার এই অবতার মানুক, তবে 
কাহারও তাহাকে ন। মানিবার শক্তি থাকিবে না'। পৃথিবীতে 'আর মতদ্বৈধ 
থাকিবে না। তার পূর্ণ মহিম। প্রকাশ পাইবে। বুঝেছ ব্রহ্ষচারীজি! 
তাহার নাম হবে 'ঙ্ামোক্ষ” ৮ আমি অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়। 
বলিলাম “ইহ গঞ্জিকাপুরাণে আছে নাকি ?” সে চটিয়। ৰবলিল “আমি জানি 
তোনর। এসব বুঝতে পার্বে না।” এই সময়ে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে 
উপস্থিত হওয়াতে আর কোন কথা হইল না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
অনুচিন্তন-_-উত্তরাখণ্ড । 


পূর্বোক্ত দুইটা গ্প আমার মনে কিছু গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছিল 
পরে ভাবিতে লাঁগিলাম যে, গন্পছুটাতে শিখিবার অনেক বিষয় আছে। 
আমর! ভগবান্‌ সম্বন্ধে প্রায়ই নিজেদের সংকীর্ণ জ্ঞানের দ্বারা এরূপ সংকীর্ণ 
ধারণ! করি যে, হয়ত প্রকৃত ভগবানের সাক্ষাৎকার হইলে তাহাকে চিনিতে 
পারি না। কতকগুলি কবিকাহিনী ও বিরূত ভাবে অঙ্কিত ছবি বা স্কুল 
নিশ্রতিভ প্রতিমৃণ্তি দেখিয়া অনেকের ভগবানের ধারণা হয়। ছুই খষির মধ্যে 
কোন বিষয় লইয়া! বিবাদ হইয়াছিল। তাহাতে তাহারা তপম্যা করিয়া 
বিষুকে সাক্ষাৎকার করিয়! মধ্যস্থ মানেন। বিষুণ একের পক্ষ যথার্থ ৰলিয়! 
চলিয়া গেলেন। তাহাতে অন্য খধি বলিলেন “উনি কখনই বিষণ নন, কোন 
দানব তোমার মোহ উত্পাদন করিবার জন্য বিষ্ুুর্রূপে আসিয়াছিলেন 
এইরূপে আমরা প্রায় আপনাদিগকে বা! স্বসম্প্রদারস্থ লোকদিগকে ব! 
আমাদের সম-ধর্্মাবল্ম্বিগণকেই ভগবানের একমাত্র প্রিয় মনে করি। এবং 
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ভিন্নষতাবলম্বীদের ভগবানের পরিত্যন্তও মনে করি। বুঝি না যে তিনি যেমন 
আমাদের, তেমনি তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাগ্ডের__ অসংখ্য প্রাণীর । ভাবি না. 
“সম! সর্বত্র ভা ভানে সমা বৃষ্টিঃ পয়োমুচঃ | 
সম! ভগবতঃ কৃপা সর্ধভৃতান্ুকম্পিনঃ ॥ 

আর তাহার অবতারের গল্পে মনে করিলাম যে সে গাঁজাখোর হইলেও 
ভগবানের পূর্ণ শক্তি সম্বন্ধে অনেক আধুনিক অবতারবাদী পণ্ডিত অপেক্ষা 
অধিক বুঝিয়াছে। প্রচলিত অনেক অবতার অপেক্ষা তাহার অবতার 
ঈশ্বরিক ভাবের সহিত অধিক সামগ্রস্তযুক্ত । এদেশে কাহারও কিছু অসা- 
ধারণ শক্তি হইলেই তাহার ভক্তগণ তাহাকে অবতার বানাইয়া দেয়। 
যাহাকে পূর্ণ অবতারের পদে বসাইতেছে, তাহাতে হয়ত পূর্ণ এরশ্বরিক শক্তির 
অনেক অভাব। এক চাষ! রাজধানী দেখিয়া আসিয়! বন্ধুদের নিকট গল্প 
করিয়াছিল যে “নগরে রাজ দোখয়াছি, সে রূপার ধামিতে সোণাকু চিড়া 
থাচ্ছিল”। অনেক অবতারের কল্পনাও এইরূপ । 

গুজরাট ত্যাগ করিয়া আমি মালব দেশ, রাজবাঁড়া ও পাঞ্াবের কিয়দংশ 
ভ্রমণ করিয়া গ্রার় তিন বৎসর পরে চৈত্র মাসে হরিদ্বারে পৌছিলাম। তথ 
হইতে হিমালয় ভ্রমণ করিবার মানস করিলাম । হবরিদ্বারে আমার কাশীর 
সেই বাড়ীওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সপরিবারে তীর্থ করিতে 
আসয়াছিলেন। তাহার অবস্থার পারবর্তন হইয়াছিল। তিনি আমাকে কাশী 
লইয়। যাইবার .জন্ত নির্ধন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি 
কিছুতেই স্বাকার ন। হওয়ায়, শেষে কিছু অর্থ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। আমি অগত্যা লইলাম, এবং চিস্তা করিয়া তাহা 
রাখিয়া দিলাম; কাঁরণ আমি ভোট বা তিব্বতে যাইব বলিয়। মনস্থ করিয়া- 
ছিলাম। আম ভ্রমণকালে কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা করি নাই। তবে 
অযাচিত হইয়া কখন কখন কিছু পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা কখনও ছু এক 
দিনের অধিক সঞ্চিত রাখি নাই। এই আমার প্রথম অর্থসঞ্চয়। 

বৈশাখ মাসের প্রারস্তেই আমি হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিলাম। ভ্রমণ 
করিয়া আমার শরীর অতিশয় দৃঢ় হইয়াছিল। তাহাতে আমি সবীর্ষ্ে 
চলিতে লাগিলাম । ছুই মাসের মধ্যেই কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, গঙ্গো- 
ত্বরী, যমুনোত্তরী আদি দর্শন শেষ করিয়া ফেলিলাম। গাঁড়োবাল হইতে 
ভোটে (তিব্বতে) যাইবার কয়েকটা পথ আছে। গ্রীক্মকালে ভূটিয়াগণ 
এ সকল পথে ব্যবসায়ার্থ দলে দলে পশ্বাদি সহ আইসে। এবং শীতের পূর্বে 
পুনরায় প্রস্থান করে। আমি একদল ভূটিয়ার কাঁফিলার সহিত মিলিয়া 
ভোটে যাওয়া স্থির করিলাম। তাহারা আষাঢ় মাসেই যাত্রা করিল। কোন্‌ 
পথ দিয়া আমি গিয়াছিলাম, তাহা বলিব না। কেন বলিব না, তাহ! 
পরে ব্যক্ত হইবে। আমাদের দলের তুটিয়াদের ছুই জন বা তিন জনের 
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এক একটা স্ত্রী ছিল*। গরু, ছাগল প্রভৃতির পৃষ্ঠে পণ্যসস্তার বোঝাই 
করিয়৷ তাহারা যাইতেছিল। কয়েক দিন যাইবার পর একজন ভুটিয়! 
অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল। সে ছু এক দিন অতিকষ্টে চমরীর পৃষ্ঠে 
যাইল, পরে একদিন একস্থানে গুইয়৷ দে আর চমরীর পৃষ্ঠে উঠিতে চাহিল 
না। তাহার সঙ্গিগণ তাহাকে অনেক বুঝাইল) কিন্তু সে “মরিয়া, হইয়! 
কিছুতেই আর চমরীতে উঠিতে চাহিল না। তাহার সঙ্গিগণ কিছুক্ষণ 
পরামর্শ করিয়া শেষে তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া স্থির করিয়! প্রস্থানের 
উপক্রম করিল। আমি দেখিলাম, তাহার রোগ মারাত্মক নহে। কিন্তু 
তাহাকে ফেলিয়া! গেলে সে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইবে। ইহা ভাবিয়া, কোন 
ক্রমে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন হইল না। আমি বলিলাম, 
আমি উহার সহিত থাকিব । তাহারা কিছু আশ্্ধ্য হইল এবং এরব্যক্তির 
পণ্ড, আহার্ধ্য ও অন্ঠান্ত কতক দ্রব্যাদি পৃথক করিতে লাগিল। রুগ্ন ব্যক্তির 
স্ত্রী বিদায় লইবার জন্য প্রস্তত হইয়া তাহার নিকট বাসয়! কাদিতেছিল। 
তাহার দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে শীঘ্র শীত উঠিবাঁর জন্য তাড়া দিতেছি 
এমন সময় আমি রোগীর নিকট যাইয়৷ তাহাকে আশ্বা দিয়! বলিলাম 
“আমি তোমার নিকট থাকিব। তুমি শীপ্রই আরোগ্য লাভ করিবে ।» 
(বলা বাহুল্য-_ইহারা কিছু কিছু হিন্দী জানিত) আমি তাহার স্ত্রীকেও 
থাকিতে বলিলাম। বোধ হইল রুগ্র-স্বামী তাহার অধিকতর..প্লয় ছিল। 
সে স্বভাঁষার় উত্তেজিত স্বরে দ্বিতীয় স্বামীর সহিত কথা বলিতে লাঁগিল। 
শেষে তাহার! উভয়েই থাকা স্থির করিয়া আপনাদের দ্রব্যাদি পৃথক করিয়। 
লইল। পরে কাফিল! চলিয়া গেল। 

সেই স্থানটা একটী “পড়াও, বা যাত্রীদিগের বিশ্রামস্থান । পর্বত-গাত্রস্থ 
পথ সেখানে কিছু বিস্তৃত ও সমতল । সেখানে কয়েকটী শ্বাভাবিক কন্দরও 
ছিল, কিন্তু সেগুলি ছাগল-নার্দিতে অপরিষ্কত ছিল। তাহারই একটা 
পরিষ্কার করিয়া রোগীকে তন্মধ্যে রাখিলাম। আমার সঙ্গে ছু একটী ওঁষধ 
ছিল। রোগীর বিশ্বাসের জন্য তাহাকে কিছু ওধ খাওয়াইয়! দিলাম। 
সেস্থানে কোন বৃক্ষাদি ছিল না, তবে প্রায় এক মাইল নিমের উপত্যকা 
কিছু কিছু গাছপালা ছিল। আমি সেই ভুটিয়াকে লইয়া! তথা হইতে কাঠ 
সংগ্রহ করিবার জন্য যাইলাম। কাণ্ঠসংগ্রহ করিতে করিতে সেই স্থানে 
কয়েকটা মিঠ৷ বিষের (4০০19) বুক্ষ দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই আমার 
মনে হইল, ভুটিরার যে রোগ, তাহাতে উহা মহৌষধরূপে ব্যবহৃত হয় । 
আমি হস্তস্থ লৌহাগ্র যষ্টির দ্বারা তাহার মূল খনন করিয়া লইলাম। প্র 
ওষধ এবং প্রধানতঃ বিশ্রামে রোগীর বেশ উপকার হইল ৷ সে আমার প্রতি 


ক তিববতদেশে এখনও এইরূপ প্রথ। (59159150 এক স্ত্রীলোকের বহু মী থক) 
প্রচলিত আছে। 








২২ শিবধ্যান ত্রহ্মচারীর [৬ পঃ? 


অত্যন্ত রূতজ্ঞ হইল। তাহার একটা দুগ্ধবতী চমরী ছিল; সে তাহার হৃগ্চ 
আমাকে দিত। এ ছুগ্ধ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ এবং গন্ধযুক্ত। আমি তাহা" 
দিগকে বুদ্ধের জীবনী শুনাইতাম। তাহার! অতি ভক্তি সহকারে শুনিত। 
বুদ্ধকে তাহারা শাক্য থুবপ বলে। 

আমি তাহাদিগকে তিব্বতের লামাঁদের বিষয় জিজ্ঞাস! করিতাঁম। কোন 
অলৌকিকশক্কিসম্পন্ন লামা আছেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা অনে- 
কের নাম করিল, কিন্তু বলিল সেখানে আমাকে যাইতে দিবে না) তবে; 
লাডাকের দিকে একজন সিদ্ধ লাম! থাকেন, তথায় আমি যাইতে পারি.। 
সিদ্ধ লামাদের প্রাচুধ্য শু নয়া এলং সঙ্গীদের অজ্ঞত। জানিয়া, তাহাদের কথা 
কৃতদুর প্রকৃত তাহা আমি বুঝির। লইলাম। আমার অলৌকিক বিষয়ে 
আগ্রহ দেখিয়া রোগী (ষে এখন প্রায় সুস্থ হইয়াছিল) বলিল ষেএঁ স্থানের, 
নিকটেই এক আশ্চর্য্য “দেবপুরী' আছে। তাহারা একবার পণ্ড চরাইতে 
আপিয়। এই 'পড়াওয়ে” অনেক দ্দিন ছিল। সেই সময় সে একবার তথাকার, 
এক উচ্চ শৃর্ে আরোহণ করে । সেখান হইতে সেই স্থান সে স্বয়ং প্রতাক্ষ 
করিয়াছিল। যেস্থানে আমরা ছিলাম, তাহার নিকটে অনেক চিরতুষার- 
ক্ষেত্র (019919)-মণ্ডিত পব্বতশ্রেণী ছল। আমি মনে করিলাম, সে সেই, 
হিমানীর ভিতর কোন প্রকার ধার্ধ। দেখিরা থাকিবে এবং তাহাকেও তাহ! 
বলিলাম। কিন্তু সে পুনশ্চ যেরূপ বলিল, তাহাতে আমার কৌতুহল অত্যন্ত, 
উন্দীপিত হইল। কোথা হইতে দেখিয়াছল তাহা জিজ্ঞাসা করাতে, মে, 
অদুরবন্তি এক উচ্চ শূর্গ দেখাইয়া দিল। সে সময় রাত্রে এ শৃঙ্গে য়ে” বা 
কণিকাতুষার (37০৮) পড়িত ও দিনের বেলায় গলিয়৷ যাইত। আম, 
তাহাকে বলিলাম “আমি কালই উহার উপর উঠিব” এবং কোন দিক্‌ দিয় 
উঠ। সুবিধাজনক হইবে, তাহা ও জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। 

পরদিন প্রত্যুষে আমি ছাগল-নাদির অগ্িতে একখানি বৃহৎ কটি প্রস্তত 
করিয়৷ লইলাম। পরে কিছু ছুগ্ধ পাঁন করিরা সেই রুটিখানি সঙ্গে লইয়া 
হাত্রা করিলাম । বহুকষ্টে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রায় এগারটার সময় আমি সেই 
শৃর্মের শিখরদেশে পৌছিলাম । গলিত তুষারে পর্বতগাত্র অতিশয় পিচ্ছিল, 
হইন্ছিল এবং তথায় মন্মচ্ছেদী শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। যদিও 
সেখানে আষাঢ় মাসে নুধ্য মাথার উপর থাকে না, তথাপি আকাশ অতি. 
নিম্মল ও স্বচ্ছ থাকাতে রৌদ্র খুব তীব্র ছিল। কিন্তু তথাপি আমার শীত 
করিতে লাগিল । 

সেই পর্বতের শিখরদেশে এক প্রস্তরের আড়ে বসিয়া আমি যে দৃশ্ 
দেখিলাম তাহা বোধ হয় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ভুটিয়ার কথায় 
আনার অর্ধাবশ্বা হইয়াছিল, কিন্তু তখন যাহ! দেখিলাম, তাহাতে একে" 
ঘারে বিস্বিত হইয়া যাইলাম। দেখিলাম সোজাস্জী প্রায় বার চৌদ্দ 
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মাইল দৃয়ে (বদ্দিও পার্বত্যপ্রদেশে দুরতা ঠিক করা অতি কঠিন, তথাপি 
তাহাতে আমার বেশ অভ্যান হইয়া গিয়াছিল) চতুর্দিকে চিরতুষারমণ্তিত 
পর্বতমালায় বেষ্টিত এক বিস্তৃত চক্রাকার ভূভাগ। আমি যেদিক্‌ হইতে 
'দেখিতেছিলাম সেই দিকে কেহল, কতকাংশে তত বেশী উচ্চ শু্দ ছিল ন1। 
সেই তৃভাগের মধ্যে এক কৃত্রিম “মন্দির (অন্ত কোন নাম না পাওয়াতে 
“মন্দির শব্দ ব্যবহার করিলাম) দেখিতে পাইলাম। তাহা স্তবকে স্তবকে 
নির্ষিত;) প্রত্যেক:স্তবকই ভিন্ন বর্ণের। তাহার আয়তন এরূপ বৃহৎ বে 
তত দূর হইতেও আমি লমস্ত স্তবক স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিলাম। মন্দির 
বা! হন্ম্যটা এক গ্রাগ্ভারের (উচ্চ স্থানের) উপর স্থিত এবং তাহ] বৃহৎ 
জলাশয় ও উপবনে পরিবেষ্টিত বোধ হইল । আমার এক ক্ষুদ্র ঝুলিতে 
কয়েকটা আবশ্তকীয় ভ্রব্যের সহিত ছুইখানি কাচ ছিল। একখানি বেশী 
90796 আক্কৃতিবিশিষ্ট ও অন্তটা কিছু ০০7৮6 । ছুইখানি দিয়া উপযুক্ত- 
ভাবে দেখিলে দুরম্থ দ্রব্য প্রায় চারি পাচ গুণ বড় দেখাইত। তাহ! দিয় 
আমি বিশেষরূপে দেখাতে, যেন গবাক্ষশ্রেণী দেখিতে পাইলাম । 


গমের 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ভয়ানক যাত্রা। 


উহ! দেখিয়। প্রথমে আঞ্জা মনে করিয়াছিলাম, উহা! ফোনপ্রফাঁর স্বাতা- 
'বিক বস্ত বা মরীচিকা হইবে । কারণ ওরূপ অগম্য স্থানে মানবের কীর্তি 
থাকিতে পারে না । পরে বিশেষবূপে পর্যাবেক্ষণ করাতে উহ কৃত্রিম বলিয়া! 
নিশ্চয় হইল। তখন আমার মনে কত কি ভাবের উদয় হইতে লাগিল । মনে 
হইল ঘোধ হয় উহ! পুরাকালের কোন মহতী কীত্তি, অথবা গন্ধব্ব নগ্রর,অথব1 
পৌরাণিক আখ্যাক়িকা যাহা শুনা যায় তাহারই বা কিছু হইবে। সেই পর্ধ- 
তাগ্রে বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়!, সমস্ত জণ্ৎ ঘেন বিস্থৃত হইয়া, কত কি 
চিন্তা করিতে লাগিলাম । মনে হইল হয়র্তউহ1 কোন বিবিক্ত জনপদ, অথব! 
হয়ত ওখানে কোন মহাপুরুষ আছেন । এই সকল চিস্তা করিয়। শেষে সেখানে 
যাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে লাগিলাম। যেখানে সেই তুষার-মপ্তিত 
শৈল-প্রাবৃতি ছিল না, তথাকাবর এক অনুন্নত ত্রিচুড় পর্বত আঁমি বিশেষরূপে 
স্বারক পুস্তকে অঞ্কিত করিয্না লইলাম। পরে সেই ত্রিচুড় পর্বতাবধি নিম্ন উপ- 
ত্যকা-রেখা কোন্‌ দিকে গিয়াছে,তাহারও অন্ুমানিকপ্ভূচিত্র করিয়া লইলাম | 
শেষে মনে হইল, চেষ্টা করিলে হয়ত ওখানে যাইতে পারিব। পর্বতাগ্র হইতে 
দূর স্থান দেখিতে যেরূপ সুগম বোধ হয়, কিন্তু তথায় যাইবার সময় যেরূপ 
ছুর্গম বোধ হয়, তাহ! আমি বিশেষরূপে জানিতাম। বিশেষতঃ তথায় হিম- 
শিলা ও তুষার-ক্ষেত্রের যেরূপ প্রাচুধ্য, তাহাতে বে গমন করা অতীব কঠিন 
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হইবে তাহাঁও আমি বিশেষরূপে বুঝিলাম। কিন্তু আমি এরূপ আকৃষ্ট 
হইয়াছিলাম যে তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম । মনে হইল, আমার কেহই 
ত কাদিবার নাই; আর ইহ জীবনে কিবাস্থখ? হয়ত পর জীবনে অধিক 
নখে থাকিব; অতএব তস্থানে যাইতে যদি প্রাণ-পাতও হয়, তবে বিশেষ 
ক্ষতি কি? আর যদি ওখানে যাইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই কোন অপূর্ব 
অভয় ঘটিবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া! বিশেষরূপে একবার সম্ভবপর পথ 
দোখয়া লইলাঁম। পরে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে পর্ধত হইতে 
নামিরা আসনে আমিলাম । একবাঁর মনে হইল, সম্ভবতঃ এই যাত্রায় মহ! 
প্রন্থান হইবে, হয়ত শরীরট। হিমানীতে রক্ষিত হইয়| থাকিবে ও যুগ-যুগান্তরে 
হয়ত কেহ তাহ দেখিতে পাইবে !! 

আসনে ফিরিয়া আসিয়। দেখিলাম, ভুটিয়ার৷ উতৎকষ্টিত হইয়া আমার জন্ত 
অপেক্ষা করিতেছে । আমি যাহ দেখিয়াছিলাঁম তাহা বলিলাম। পরে, 
আমি তথায় যাইবার মানন করিয়াছি ইহা! বলাতে তাহারা অবাক্‌ হইয়! 
গেল। ইহ! শুনির! রোগী বলিল “ন| কাশীলামা (তাহারা আমাকে কাশীলাম। 
বলিত), ওরূপ করিও না, তাহা হইলে নিশ্চয় মারা যাইবে । আমি কিছু- 
তেই শুনিলাম না। সে আগ্রহ সহকারে আমাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। শেষে আমি বলিলাম “মৃত্যুকে আমি বিশেষ ভয় কার না, 
আর 'য়ামপ' (অর্থাৎ মৈত্রেয় বোধিসত্ব, যিনি তুষিত স্বর্গে আছেন) নিশ্চয়ই 
আমাকে রক্ষা করিবেন । তোমরা আমার জন্যপ্তঃখিত হইও না।+ 

তখনও আমার নিকট প্রায় পঞ্চাশ টাকা ছিল। আমি তাহা বাহির 
করিয়া ভুটিয়াদের দ্রিলাম। তাহাদের নিকট একপ্রকার মূল্যবান পশ্মিনা 
কাপড় ছিল । উহা এক প্রকার গৃহপালিত ইন্দুর বা তাদৃশ গ্রাণীর শীতকালে 
জাত কোমল লোম বা ?িঃ* হইতে প্রস্তত হয়। তাহারা বলিল যে উহ অত্যন্ত 
গরম (বোধ হয় পৃথিবার সমস্ত কাপড় অপেক্ষা)। আমি তাহারই কিয়ৎ 
পরিমাণ এবং 'নিদ্বু' নামক কাপড়ের একপ্রকার মোটা কোট যাহা তাহার! 
ব্যবহার করে, তাহারও একট চাহিলাম। তাহারা তুষ্ট হইরা উহ! দিল। 
আমি এক মাসের উপযুক্ত আহার্যযও লইলাম। তাহার! স্বেচ্ছাপুর্বক এক 
কাষ্ঠপাত্র হইতে ছাগ ও চমরীর মাথন ব। ঘ্বৃত বাহির করিয়া দিল। আমি 
প্রথমে তাহার হরিদ্র! বর্ণ ও গন্ধ দেখিয়া লইতে চাই নাই, কিন্তু উহা ব্যতীত 
প্রাণ ধারণ হইবে না বলিয়া শেষে উহা লইলাম। তদ্যতীত এক জোড়। 
পশমের জুতা যাহা জানু পর্যন্ত লম্বা হওয়াতে জুতা ও মোজ উভয়ের কাধ্য 
হয়, তাহাও লইলাম। উহার! সমস্তই আমাকে প্রসন্ন হইয়া দিল। 

পর দ্রিবস প্রাতঃকাঁলে তাহাদের নিকট হইতে এক বিলাতী হুচ ও 
ন্বুত (তাহারা হুচ ও স্ুত। বনুপরিমাণে স্বদেশে লইয়া! যায়) লইয়া! সমস্ত 
দিন পরিশ্রম করিয়া এবং তাহাদের দাহাব্য পাইয়া দোহার পশৃমিনার 
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পাজামা ও জাম! প্রস্তত করিয়া লইলাম। তাহারা সেই “নিঘুর' জা! 
অপেক্ষা আমাকে সলোষ চর্মের জাম! ও পাজামা! উপরে পরিতে বলিল ও 
উহা! আমাকে দ্িল। বলিল, উহাতে অধিক কার্স্য হইবে। মস্তক, কর্ণ, 
নাসিকা, গলদেশ আবৃত হয়, কিন্তু কেবল চক্ষু খোল! থাকে, এরূপ এক- 
প্রকার মস্তকাবরণও তাহারা প্রস্তুত করিয়া দ্িল। উহা অনেকটা 191৯- 
019৪ ৩2] এর মত । 

পর দিন প্রাতে ভূটিয়ারা৷ চলিয়া গেল। ঘাঁইবার সময় আমার নিকট 
অনেক বিনয়প্রিল ও “জউ কাশীলামা” “জিউ কাশালামা” বাঁলয়। অভি- 
বাদন করিতে করিতে চলিয়া গেল। রুগ্ন ভুটিয়া, যাইবার সময় আমাকে 
একটু মুগনাভি দিয়া গেল । 

আমি যে একবারে জীবনপাত করিব মনে করিয়াছিলাম তাহ! নহে । 
আমি ফিরিবার পথও চিস্ত! করিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম, পনের দিনের 
আহার সেখানকার কোন কন্দরে রাখিয়া ষাইব, আর পনের দিনের রুটি 
প্রস্তুত করিয়া বহন করিয়৷ ল্ইয়া যাইব। তন্মধ্যে পাচ ছয় দিন অগ্রসর 
হইয়৷ যদি অভীষ্ট স্কানে পৌছিতে না পারি, তবে প্রত্যাবর্তন করিয়া গাড়ো- 
য়ালে ফিরিয়া আসিব। 

তদনুনারে সেই দিন আমি আটাতে ঘ্ৃত, লবণ, মসল। দিয়া মাথিয়া 
অন্ধ অদ্ধ সের ওজনের পনরখান। রুটি প্রস্তত করিয়া লইলাম। উষ্ণ ভন্মের 
মধ্যে রাখিয়া খুব শু ঝরা সেইরূপ রুটি প্রস্তত করা, আমি পাঞ্জাৰে 
শিখিরা।ছলাম। শুদ্ধ হওয়াতে ও তথায় অতিশয় শীত বলিয়া উহা! বহুদিন 
অবিকৃত থাকিত। 

পরদিন প্রত্যুষে আমি সেই অদ্ভূত বেশে, সেই রুটির বস্তু: স্কন্ধে ঝুলাইয়া 
এক তীক্ষ লৌহাগ্র যষ্টি হস্তে লইয়৷ যাত্রা করিলাম। ঘাইবার সময় ঈশ্বরকে 
ম্ররণ করিলাম এবং প্রার্থনা করিলাম, প্প্রভো, তোমাতেই সমস্ত অর্পণ ; 
এ জীবন থাক আর ষাক্‌, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; কিন্তু এমন বিষম কষ্টে 
না পড়ি, যাহাতে তোমাকে ম্মরণ করিতে না পারি।” আবার ভাবিলাম, 
জ্ঞান ধন্শ কামনা ন। কারয়া তাহার নিকট এ সময় কেন সামান্য পার্থৰ 
কষ্টের লাঘব কামন৷ করিতেছি? পরে মনে করিলাম, “প্রাক্তনে যাহ! 
আছে তাহাই হউক ১ তোমাকে যেন প্রতিপদে স্মরণ করিতে পারি ।, 


অফ্টম পরিচ্ছেদ । 


দুর্গম পথ। 


প্রথমে আমি যে শৃঙ্গ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার তলদেশে 
আসিয়া পৌছিলাম। যদিও সেই স্থান হইতে আমার অভীষ্ট স্থান সোজা- 


২৬ শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর [৮ পঃ॥ 


হুজি বার চৌদ্দ মাইল ছইবে, কিন্তু তথায় যাইতে হইলে যে ত্রিশ চল্লিশ মাইল 
না ঘুরিলে যাওয়া যাইবে না তাহা৷ আমি বুঝিয়াছিলাম । দেই 'পর্য্যবেক্ষণ? 
পর্বতশ্রেণীর (অর্থাৎ যে পর্বতে উঠিয়া আমি এ মন্দির প্রথমে দেখিয়া- 
ছিলাম) সমান্তরাল আর এক তুষারমণ্ডিত উচ্চ পর্বতশ্রেণী ছিল। অন্ুমান্ন 
করিলাম তাহার পরেই সেই অস্ভুতমন্দিরগামী উপত্যকা পাওয়া যাইবে। 
অন্ততঃ নেই পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিলে গন্তব্য পথ স্পষ্ট বুঝা যাইবে, 
স্থির করিলাম। কিন্তু সেই তুষারক্ষেত্র পার হওয়া মন্ুষ্যের সাধ্যায়ত্ত 
নহে। তজ্জন্ত কিছু 'দূরস্থিত সেই পব্ধতশ্রেণীর এক নিয় গ্রগরিসহ্কট লক্ষ্য 
করিয়া প্রথমে চলিতে লাগিলাম । 

পাঠকগণের স্পষ্ট ধারণার জন্য আরও কয়েকটা বিশেষ বিবরণ উল্লেখ 
করিতেছি । আমরা যে পথ দির! ভোটে যাইতেছিলাম, তাহা তথায় উত্তর" 
দক্ষিণে বিস্তৃত । আমরা উত্তরে ফাইতেছিলাম। অতএব যে পর্ধতশ্রেণীর 
গ্রাত্রে পথ নির্মিত ছিল, তাহ! আমান্বের বামে বা পথের পশ্চিমে ছিল। সেই 
দিকেই সেই পপধ্যবেক্ষণ” পর্ধত। তাহারও আবার উত্তর-পশ্চিমে 'সেই 
আশ্রধ্য মন্দির। কিন্তু প্রথমতঃ আমি একবারে তদভিমুখে যাইতে না 
পারিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে সেই গিরিসঙ্কট (110076877-1)988) অভিমুখে 
যাইতে লাগিলাম। তথাকার পর্বত শ্লেট বা শিষ্ট (301)96) প্রস্তধ-নির্মিত 
হওয়াতে তত ছুর্লজ্ঘ্য ছিল না। গ্রানাইট, ব্যাসন্ট গভৃতির বড় বড় শিলা- 
খণ্ডে যে সকল পর্বত নির্মিত, তাহার! নিতান্ত জুউর্ধিগমা হয়। 

আমি বহুকষ্টে ঘুরিয় ফিরিয়া সেই গিরিসস্কটের নিকটবর্তী হইতে লাগি- 
লাম। পথে অত্যন্ত শীত করিতে লাগিল। এক একবার ফিরিয় পশ্চাতের 
দৃশ্যটা মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে লাগিলাম ; যেন ফিরিবার সময় 
চিনিতে পারি। কিন্তু সেই প্রাতঃকালের বিষম শীতে ও পর্বতের উচ্চতা 
হেতু আমার আর এক ভয় হইতে লাগিল । 

আমি শুনিয়াছিলাম, সেই স্থানের পাস্থদের একপ্রকার রোগ হয়। পাহা- 
ড়ীরা বলে, উহা! গুল্বিশেষের গন্ধে হয়। কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে। উহা 
একপ্রকার 'হিমজ্বর' । তাহাতে কিছু বুদ্ধির বিকার ঘটে, কিন্তু শারীরিক 
বলের তত ব্যত্যয় হয় না। আক্রান্ত ব্যক্তি হয়ত খুব চলিতে থাঁকে, নয়ত 
অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা! ত্যাগ করিয়। শুইয়া পড়ে ও শৈত্যে মারা যায় । 

আমি ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে লাগিলাম। সেই গিরিসঙ্কটটা সমুদ্র হইতে 
প্রীয় ১৮০০০ ফিট উচ্চ হইবে অন্থুমীন করিলাম । প্রায় দ্বিগ্রহরের সমস্ন 
তাহার মধ্যে পৌছিলাম। পথে এক স্থানে জল দেখিয়া! কিছু আহার করিয়! 
লইয়াছিলাম, তাহাতেই বা কিছু বিলম্ব হইয়াছিল) নচেৎ কেবলই চলিয়া- 
ছিলাম। ক 

সেই গিরিসঙ্কটের ভিতর একইাটু পরিমাণ য়ে বা কণিকাতুষার ছিল। 


৮ পঃ।] অপুর্বব ভ্রমনণবৃত্তান্ত ।' ২ 


ফাঁইতে যাইতে হঠাৎ আমার চক্ষু ও মন্তক গরম বোধ হইল এবং মনটা যেন," 
কেমন উদাদ হইয়া গেল। আমি খুব. বলপুঝ্বক কিম়ৎক্ষণ চলিলাম। শেষে, 
মনে হইল, এই স্থুকোমল'তুষারশঘ্যায় শয়ন করিয়া থাকি। আমি এক এক 

বার শুইয়। পড়িতে পাগিলাম ও পরে আবার চলিতে লাগিলাম। সে সময়টা, 

যেঠিক কি করিয়াছিলাম তাহা আমার স্বপ্রস্থৃতির স্তায় বোধ হয়। পারমীতে, 

বয়েদ আছে “দিবান1 (দেওয়ানা) বকারে, খেশ্‌ আকৃল্‌” অর্থাৎ পাঁগলেও স্বার্থ- 

বিষয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করে । আমি সেইরূপে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত পথ অতি- 
ক্রম করিলাম। শেষে আমার সংজ্ঞা হইল। মনে হইল, আমার ত 'হিম- 

বিকার হইয়াছে । আমি কতকট। মুগনাতি বাহির করিয় খাইয়া ফেলি" 
লাম। তার পর গন্তব্য স্থান স্মরণ করিয়া ও মনকে অতি দৃঢ় করিয়া তীব্র- 

বীর্য্যের সহিত চলিয়া শীঘ্রই গিরিসঙ্কট পার হইয়া যাইলাম। যাইয়া দেখি- 
লাম, আমি যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক। তৎপার্থের উপ. 

ত্যকাটা অনেক ঘুরিয়া আমার গন্তব্য স্থানের নিকটস্থ সেই ত্রিচুড় পর্বতের 
নিকটে গিয়াছে । আরও দেখিলাম, উপর হইতে খিচ্যুত এক বিশাল তুষার- 

ক্ষেত্র (0918010) উপত্যকার নিম্নদেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত হুইয়৷ রহিয়াছে । আমি 

শুনিরাছিলাম, ভূটিগ্নারা এরূপ তুষারক্ষেত্রে গড়াইয়া অবতরণ করে। আমি 

বিলম্ব না করিয়া, তাহার যেদিকে কম ঢালু ছিল, সেই দিকে উপবিষ্ট" 
ভাবে গড়হিক়্া বেগে নামিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে লাঠির খোঁচা মারিয়! 

বেগ কমাইতে লাগিলাম | গ্লীচে তুষারক্ষেত্রের প্রাস্তে আসিলে অনেক- 

খানি হিমশিলা ভাঙ্গিয়া আমাকে উপরে লইয়া নিয়স্থ অগভীর জলে পড়িয়া 

গেল। অল্পের জন্তই আমার প্রাণ ঝ্ঁচিয়া গেল। আমি লাফাইয়া এক 
প্রস্তরে পড়িলাম এবং তথা হইতে সেই অন্পপরিসর উপত্যকা পার হইয়! 

অপর দ্রিকের পর্ধতের কিয়দংশ আরোহণ করিয়া আশ্রয়-স্থান অন্বেষণ 

করিতে লাগিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্য। হইয়াছিল এবং শরীরও অত্যন্ত ্রাস্ত 
হইয়াছিল। আর তখন উচ্চ স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশে আসি 

'লেও, রৌদ্রাভাবে অত্যন্ত শাত করিতেছিল । 

1 উপর হইতেই আমি এই পারের পৰ্ধতে কতকগুলি কন্দর দেখিতে 
গাইয়াছিলাম। এক্ষণে মামি উহাতে আশ্রয় লইবার জন্য উপযুক্ত কনার 
(দেখিতে লাগিলাম। অন্পপরিসর কতকগুলি কন্দর ত্যাগ করিয়। শেষে 
কটা বৃহৎ কন্দর দেখিলাম ও তাহাতেই বাস, করিতে মানস করিলাম ।, 

তাহার সন্ুখে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া যষ্টির শব করাতে ভিতর হইতে অনেক ও গম্ভীর 
প্রতিধ্বনি হইল। তাহাতে বুঝিলাম, উহা অতি বৃহৎ কনদর। উহার ভিতর 
মি কতকটা প্রবেশ করিয়া অন্ধকারের জন্য নিশ্টেষ্ট হইয়! দাঁড়াইলাম। 
ভখন দীপশলাকা খু'ঞ্িবার জন্য ঝুলিতে হাত দাম । সর্বনাশ! দিয়া" 

লাই তাহাতে নাই । তখন মনে হইল যে, তাহা আনিতে ভুলিয়। গিয়াছি। 








২৮ শিবধ্যান ব্রহ্ষচারীর [৮ প২। 


কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিসূট় হুইয়া থাকিবার পর একটা বিষয় মনে হইঙ্স। 
সেই গুহার সম্মুথে কতকগুলি শ্বেতবর্ণ কোয়ার্জ পাথরের (00975) টুকর। 
দেখিয়াছিলাম । তাহার ছুইটা লইয়া পুনশ্চ গুহায় প্রবেশ করিলাম। 
কতক “দূর যাইয়া ভূমিতলে এক বৃহৎ প্রস্তরে পা ঠেকাতে তাহাতে সেই 
কোয়ার্জ পাথর সবলে ঘর্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহার অবিরল স্ষুলিঙগে 
আশ পাশ কতকটা আলোকিত হইল । তাহাতে দেখিলাম, পার্থে যেন অতি 
বৃহৎ শ্বেতবর্ণ একটা প্রাণী শুইয়া আছে। প্রথমে আম চম্কিয়া উঠিলাম। 
পরে মনে হইল 991206169 নামক শ্বেত চুণা পাথর এরূপ 07069 বা 
গুহায় জমিয়া থাকে । তাহাতে সাহস হইল । আমি পুনর্ধার প্রস্তর ঘর্ষণ- 
পূর্বক চারিদিক আলোকিত কাঁরয়া বিশেষরূপে দেখিলাম । তাহাতে বুঝি- 
লাম উহা 981806199 নহে, কিন্তু কোন বৃহৎ প্রাণীর অস্থিপঞ্জর*। সে 
দিকে যাইয়া হাত বুলাইয়া৷ দেখিলাম এবং সেখানকার ভূমি সমতল বলিয়! 
বোধ হওয়াতে সেই খানেই রাত্রিযাপন স্থির করিলাম। বহির্ভাগের তুলনায় 
মেই গুহার ভিতর বেশ গরম বলিয়া বোধ হইল। 

সেখানে অবসন্নভাবে শুইয়া কত কি চিস্তা আসিতে লাগিল। মনে 
করিলাম, বাঙ্গাল! দেশের এক পল্লিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়৷ কিব্ূপ কন্মচক্রে 
আমি এই দুর্গম হিমগিরিকন্দরে এই প্রাচীন (হয়ত লক্ষ লক্ষ বৎসরের) প্রাণীর 
অস্থিপঞ্জরের সাহত শুইয়া আছি। আবার মনে করিলাম, এখন যদি গন্তব্য 
স্থানে পৌছিতে না পারি, তবে মৃত্যু এক প্রকারপ্নম্চয় ; কারণ, যে হিমশিলার 
উপর দিয়! গড়াইয়া নামিয়াছি, তাহার উপরে আরোহণ করা৷ কখনই সাধ্যা- 
যত্ত হইবে না। একবার এই ছুঃসাহসিক কাধ্যের জন্য অনুস্তাপও হইল । 
কিন্ত পরে পরমাত্মাকে স্মরণ করিতে করিতে ঘুমাইবার চেষ্ট। করিলাম। 
কিন্তু দেই গভীর নিস্তন্ধত৷ ভেদ করিয়া! এক এক বার বাহিরের হিমশিলার 
স্ফুটন বা স্থানচ্যুতির এরূপ ভয়াবহ শব্ধ হইতে লাগিল যে অনেকবার 
আমাকে চমকাইয়া উঠিতে হইল। | 

পর দিন সেই উপত্যক1 ধরিয়া চলিলাম। সর্বত্রই হৈমস্তিক-তুষার- 
পাতের ক্ষয়কারি কাধ্য। তাদৃশ বন্ধুর পথশুন্ঠ স্থানে গমন কর! কতদূর 
দুষ্ধর, তাহা! ভূক্তভোগীরাই জানেন। একটী পর্বতজজ্বার অদূরেই আর 
একটা পর্কবতজক্বা থাকিলেও একটী হইতে অন্তটাতে যাইতে হইলে অনেক 
খুরিয়া যাইতে হয় । এইরূপে বহুকষ্টে আমি চারি দিন চলিলাম। অবশ্ঠ, 
"প্রত্যহ বিশ্রামের জন্য আর গুহ] পাইতাম না। কোন বৃহৎ উপলখণ্ডের 





« পর দিন গুহায় হ্ধা।লোক প্রবেশ করাতে দেখিয়াছিলাম, উহ| 1709510004৯-জাতীক 
প্রণীর প্রস্তরীতৃত পঞ্রর ব1 19551] ৷ সম্ভবতঃ অতি ভঙ্গুর পাষাণে নিহিত থাকতে উহ! 
বাহিএ হইয়! পড়িয়াছিল। ] 


৮পঃ1] অপূর্ব ভ্রমণবৃততান্ত। ২৯ 


নীচে বা পার্থে গুড়িনুড়ী মারিয়া পড়িয়া! খাকিতাম। দিনের ক্লাস্তিতে 
রাত্রে একরকম নিদ্রা! হইত। 
পঞ্চম দিনের দন্ধ্যাকালে সেই ত্রিচূড় পর্বতের সাম্থদেশে আসিয়া পৌছি- 
লাম। তাহাতে মনে আতশয় আনন্দ ও উৎসাহ হইল। পর দিন সেই 
ত্রিচ্ড় পর্বত লঙ্ঘন করিয়া একেবারে আমার গন্তব্য স্থানের সন্ুখে আসিয়! 
পড়িলাম। প্রথম দর্শনে একেবারে হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হুইয়৷ যাইলাম। 
দেখিলাম, প্রায় সহস্র হস্ত নিম্নে এক সমতল তূমি। উচ্চ চ হইতে তাহা যেন 
শান-বাধান বোধ হইল। এর সমতল ভূম বা প্রাঙ্গণ প্রায় এক ক্রোশ 
বিস্বীত। ততপরে এক অতি বিস্তৃত সুনীল জলাশয়। তাহার উপরে 
একটা সেতু । জলাশয়ের পরপারে একটা সুন্দর উপবন। তাহার পর 
ক্রমোচ্চ ভামতে সেই অদ্ভুত “মান্দর । সেই সমতল স্থানটা সর্বসমেত প্রায় 
এক যোজন বিস্তৃত ও চক্রাকার। তাহার চতুর্দিকে গ্রায় লম্ব ও অতীব 
বিচিত্র আকারের অন্ুচ্চ পর্বত-প্রাকার। তাহারও এক যোজন দূরে ক্রমো- 
ন্নত পর্বত-শৃঙ্গের পর তুষারমগ্ডিত শূর্গ সকল বিরাজমান । বস্ততঃ সেই 
স্থানের শোভা এত রমণীর যে, আমি তাহা দেখিতে দেখিতে অনেকক্ষণ 
মন্ত্মুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান রহিলাম। কিন্তু তথায় কোন প্রাণীকে দেখিতে পাই- 
লাম না। 
পরে তথায় শীঘ্র যাইব বলিয়া সোদ্যমে অবতরণ করিতে লাগিলাম। 
কিছু দুর অবতরণ করিয়া মনে ভয় হইল, যদি অন্য দিকের ন্যায় আমি যে 
দিকৃ দিয়া নামতোছ সোদকেও সমতল ভামর অব্যবহিত পব্বত খাড়া হয়, 
তাহ হইলে কি কণিব? যত নিয়ে আসিতে লাগিলাম তত গরম বোধ 
হইতে লাগিল এবং অল্প অল্প উদ্ভিদও দেখা গেল। একস্থানৈ কয়েকটা বৃহৎ 
বৃহৎ দ্েবদারু বৃক্ষও দোখলাম। সেখানকার আরও কয়েকটা বৃক্ষকে দূর 
হইতে আম আমড়। বৃক্ষ মনে করিয়া সকৌতুহলে সেদিকে যাইয়া দেখি, 
তাহারা অক্ষোট বৃক্ষ । কয়েকটা বাদাম বুক্ষও তথায় দেখিলাম ।. কিন্তু 
তখন তাহাদের ফল পাকে নাই। 
আমি ক্রমশঃ নীচে যাইয়া! প্রায় শত হস্ত থাকিতে দেখিলাম, যাহা শঙ্কা 
করিয়াছিলাম তাহাই যথার্থ । সেখানে পর্বতটী একবারে খাড়া হইয়া 
নামিয়াছে। সমতল ভূমি হইতে কোন স্থানেই চল্লিশ পঞ্চাশ ফিটের কষ 
উচ্চ দেখিলাম না। তাহাতে আমি একবারে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। 
মনে করিলাম, এত শ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইল। কয়েকবার উচচৈঃম্বরে শব 
করিলাম (যদি কেহ তথায় থাকে তবে উত্তর দিবে এই আশায়), কিন্ত কেহ 
প্রত্যুত্তর দিল না। 
কিয়ৎক্ষণ বিষ হইয়া! বসিয়া থাকিয়া পরে নামিবার চেষ্টায় পুনরায় 
: ইতস্ততঃ ঘুরিয়া দোঁখতে লাগিলাম। কতকক্ষণ ঘুরিয়া এক স্থানে দেখিবাম, 


৩০ | শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর [৯ পঃ। 


একটা প্রায় পঞ্চাশ ফিট উচ্চ প্রস্তর মধ্য ভাগে ফাটিয়া রহিয়াছে । ফাটটা 
প্রায় ছুই হস্ত প্রশস্ত ছিল। আমি তাহ! দিয়া নামিব স্থির করিয়া জুতা 
খুলিয়া ফেলিলাঁম। বাল্যকালের ব্যায়ামাভ্যাস-বলে ছুই পার্খে হাত ও পা 
চাপিয়া লাগাইয়া ক্রমশঃ অবতরণ করিতে লাগিলাম। শেষে নির্বিপদে 
নীচে আদিলাম। 'তথন মনে অত্যন্ত হর্ষ হইল, কিন্তূ শরীর পরিশ্রমে' 
কাপিতেছিল। তাই আম সেই সমতল ভূমিতে যাইয়া বসিয়া! পড়িলাম। 


নবম পরিচ্ছেদ । 
অদ্ভুত মন্দির । 

বসিয়া! বসিয়! দেখিলাম, সেই সমতল ভূমি প্রস্তরনির্ম্িত। কিন্তু প্রস্তরে 
সন্ধি কোথাও না দেখিতে পাইয়৷ আশ্যধ্য হইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়! 
সেই দূরস্থ সেতু লক্ষ্য করিস্া চলিতে লাগিলাম। ধত যাইতে লাঁগিলাম, ততই 
সেই প্রস্তরময় বিশাল প্রাঙ্গণ । তাহা এমনি স্থুপরিষ্কৃত, যেন বোধ হয় কেহ্‌ 
এইমাত্র মাজ্জিত করিয়া গিয়াছে । এক ক্রোশেরু আধক চলিয়া তবে সেই 
সেতু পাইলাম । যে জলাশয়ের উপর সেই গেতু, তাহা প্রার অদ্ধ মাইল হইবে 
এবং পারখাকারে মধ্যস্থ স্থানকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । তাহার জল এত 
স্বচ্ছ ও গভীর যে, তাহ! সমুদ্রের স্তায় নীলবর্ণ দেখাইয়াছিল। সেখানকার 
সমস্তই আশ্চর্যজনক | তজ্জন্য বার বার আশ্চধ্য শব্ধ ব্যবহার না করিয়] 
আমি বর্ণনা করিয়া যাইব । 

তাদৃশ সেতু পৃথিবীর কোনও স্থপতি কল্পনাও করে নাই। উহা ধন্ুকাঁ- 
কার, প্রশস্ত এবং একটীমাত্র প্রস্তরে নির্মিত। মধ্যস্থান জল হইতে প্রা 
পাঁচশ হস্ত উচ্চ হইবে। তথা হইতে জল ও স্থলের যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহ! 
অনির্বচনীয়রপে মনোরম । সেই সেতুর উভয় পার্থে একপ্রকার অপূর্ব 
রকমের বেড়া দোখয়াছি। সেতুর উপর হইতে এক একটা বৃহৎ, পাষাণময়, 
স্বাভাবিকের ন্যায় স্থগঠিত হস্ত উঠিয়াছে। সেই হস্ত সকল, সেতুর সহিত 
সমান্তরাল ভাবে স্থিত একটি লম্বা দণ্ড, মুঠা কাঁরয়া ধরিয়া! রাঁখিরাছে। 
নীচে এক একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ দণ্ড হস্ত সকলকে এক এক বার বেষ্টন 
করিয়া চলিয়। গিয়াছে । এখানে বলিয় রাখি, সেখানকার সমস্ত বেড়াই 
ধ্ররূপ এবং তথাকার স্তস্ত নকল এক একটী পদের আকুতি । 

সেই সমতল ভূমিতে আদিয়া শীত একবারে অধৃশ্ত হইয়াছিল। নিয়স্থ 
প্রস্তরের সতাপ অবস্থা তাহার কারণ বলিয়া পরে জানিয়াছিলাম। আমি 
গ্রাত্রের সমস্ত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া! কৌগীন মাত্র রিয়া চলিলাম। প্রথম 
হইতে এই কাল পধ্যস্ত আমি গাত্র-বস্ত্র উন্মোচন করি নাই। সেতু পার হই- 
যাই উপবন পাইলাম। তাহা শীত ও উষ্ণ প্রধান দেশের নানাবিধ সুন্দর, 
সুন্দর কুসুমিত ও ফলযুক্ত বৃক্ষদমূহে পরিপূর্ণ । 


৯ পঃ1] অপূর্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত । «৩১ 


তথায় জান করিবার ইচ্ছা হওয়াতে নিকটস্থ এক দেঘদারু বৃক্ষ হইন্ডে 
দত্তকাষ্ঠ ভাঙ্গিতে যাইলাম। একটা শাখা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু 
কি মান্তর্যয, আমি উহা নত করিতেও পারিলাম না। ছুরী বাহির করিয়া 
কাটিতে যাইলাম, কিন্ত তাহাতে দাগও হইল না। কিন্তু ছুরীর ধার টিনের& 
মত মুড়িয়। গেল। ইহাতে আমি ভীত.হইলাম। দেখিতোছ, সেই দেবদারু 
বুক্ষ, সেই বর্ণ, সেই গাত্র, সেই মোচার আকার ফল (17 ০01৪৭),কিন্ত তাহ! 
হীরক অপেক্ষাও কঠিন এবং লৌহ অপেক্ষাও অভঙ্কুর। আমি মনে করিলাম, 
আরবেপন্যাসের বর্ণিত কোন মায়াময় পুরীতে যথার্থই আদিয়া পড়িয়াছি) 
আর রক্ষা নাই । 

পরে আবার সাহন করিলাম। মনে করিলাম “আমার ন্যায় অকিঞ্চন 
ব্যক্তিকে দিয়া মাঘাবী কি করিবে ; বিশেষতঃ “মরার বাড়া যখন গাল নাই 
এবং সেই 'মরাকে” যখন আরম বিশেষ অনিষ্টকর ঘটনা! মনে করি না, তখন 
আর আমার কি হইবে? শেষপর্যন্ত ধারভাবে দেখ। ব্যতিরেকে এখন আর 
আমার গত্যন্তর নাই।” 

এই মনে করিয়া তথায় স্নানাহারপূর্বক সেই উপবন পার হুইয়! যাইলাঁম। 
তৎ্পরে আবার সেইরূপ প্রস্তরময় ও মহ্যণ প্রাঙ্গণ পাইলাম । তাহা ক্রমোচ্চ 
হুইরা সেই অদ্ভুত প্রাসাদের নিকট গিয়াছে। প্রাসাদ তথা হইতেও কিছু আধক 
অদ্ধ মাইল হহবে। আম দ্রুত চালতে লাগিলাম, কারণ তখন বেল৷ চতুর্থ 
প্রহর হইয়াছিল। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, সেই প্রাসাঁদটা অর্দড়িম্বাকতি 
(অর্থাৎ যে ক্ষেত্রের উপর প্রাপাদটা নন্মিত তাহা অদ্ধ 17111])001) এবং অতি 
বৃহদায়তনের । উহ। উপঘু')পরি তিন স্তবকে বিভক্ত। প্রথমটা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, 
দ্বিতীয়টা রক্তবর্ণ ও তৃতীয়টী শুভ্রবর্ণ। প্রত্যেক স্তবক পঞ্চাশ ষাট হস্ত উচ্চ 
হইবে। প্রথম স্তবকটা অতিশর [বস্তৃত, তদুপরি দ্বিতীয়টা তদপেক্ষ। অল্প 
বিস্তৃত; তৃতীরটী আরও অন্ন। এইজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের হন্ম্যের 
সম্মুখ অনেকখানি খোলা স্থান ছিল। আমার ঠিক সম্মুখ ভাগে নিয় স্তবকে 
একটা অতি বৃহত দ্বার দেখিতে পাইলাম | তথ! হইতে প্রাসাদ ছুই পারে স্কুল 
হইয়! অদ্ধডণ্থাকৃতি হওত পশ্চাংস্থিত একটী উন্নত গ্রাচীরে যাইয়া শেষ 
হইয়াছে । 'লেই বৃহৎ দ্বার ব্যতীত উহার উভয় পার্থে আরও শত শত ক্ষুদ্র 
দ্বার দেখিতে পাইলাম। এ প্রাসাদ একটামাত্র সদ্ধিশৃন্ত পাষাণে নির্মিত । 

সমস্ত দ্রিনের পরিশ্রমে আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। আমি 
সেই বৃহৎ দ্বার লক্ষা করিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম দ্বারটা অতি বৃহৎ 
(প্রায় পনর হস্ত উচ্চ হইবে), কিন্তু কবাটশৃন্ত (সেখানকার সমস্ত দ্বারই কবাট- 
শৃন)। আমি সেই বৃহৎ বার দিয়া এক অতি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি- 
লাম। বোধ হয় পৃথিবীতে তত বড় প্রকোষ্ঠ আর নাই । আমি দ্রব্যের মোট 
ফেলিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া বসিয়া ঘরটা দেখিতে লাগি- 
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লাম। দেখিলাম, উহা! অষ্টকোণ এবং মহ্যণ সুন্নর সন্ধিশৃন্ত গ্রস্তরে নির্মিত । 
উহার ছাদ কটাহাকার এবং উপরিভাগে “বায়ু নির্গম করিবার পথের' (9 
61769?) ন্যায় কতকগুলি ছিদ্র আছে। ঘরটা যে প্রস্তরে নির্মিত তাহা! অন্বচ্ছ, 
৪ কিন্ত ভিত্তিগাত্রে বৃহৎ বৃহৎ চক্রাকার শ্বচ্ছ প্রস্তর সারে সারে বসান ছিল। 

তাহাতে গৃহ আলোকিত হইতেছিল । কিয় কাল পরে হৃুর্য্যান্ত হইলেও 
সেই স্বচ্ছ চক্রাকার প্রস্তর সকল মালোফিত থাকাতে আমি বিশেষ করিয়া 
দেখিতে লাগিলাম । দেখিলাম উহার সব 12000109509 ব৷ স্বালোক- 
যুক্ত । “বলোনা ফদ্ফরান্‌ঃ (039: ৪010790) প্রভৃতি এঁজাতীয় দ্রবংহইতে 
উহা বন গুণে অধিক আলোকসম্পন্ন। তাহাতে ঘরটী চন্ত্রালোকের গ্থায় 
অলোকিত হইত । (সেখানে মেঘ না থাকাতে প্রতিদিন হ্র্্যরশ্ঝি প্রাপ্ত 
হওত রাত্রেউহা আলোকিত হইত ।) বাহিরের প্রাঙ্গণও অল্প পরিমাণে 
রূপ স্বালোকধুক্তাছল। 

আমি মনে করিলাম, আজ রাত্রে আরকিছু না করিয়া পরদিন সব দেখিব। 
আম সেই গৃহমধ্যে ভূমিতলে শুইয়া রহিলাম। সেখানে শীত বা গ্রীষ্ম কিছুই 
বোধ হয় না। সেই প্রন্তর-প্রাঙ্গণের প্রাতিস্বিক ঈষৎ উষ্ণতাই তাহার 
কারণ বলিয়। পরে জানিয়াছিলাম ৷ রাত্রে আমার গভীর নিত্রী হইল। 
নিদ্রাবস্থায় এক স্বপ্ন দেখিলাম । দেখিলাম, যেন আমি এক খরমোত। নদী 
সন্তরণ কাঁরয়। পার হইতেছি। পরপারে পৌঁছিব পৌছিৰ এমন সময় যেন 
আমার বলের হাঁস হইল এবং স্তরোতও প্রবল বোধ হইল। তাহাতে আমি 
মনে করিলাম যে, কতকদূর ভাসিয়া যাইয়া পরে পারে উঠিব। সেই শোতে 
ভাবতে ভাসিতে বহু দূর গিয়৷ পড়াতে সভয়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 
উঠিক্ন। দেখিলাম, তখন উধাঁকাল। 

পরে বাহরে আসিয়া আমি ঘুরিয় ফিরিয়া দেখিতে লাঁগিলাম। দেখি- 
লাম, স্থানে স্থানে ভিত্তিগাত্র হইতে [নঃশ্ত স্বচ্ছ জল অনেকগুলি অপরিসর, 
মহ্ুণ উপাদানে নিশ্ষিত নাল। দিয়া বহিয়া যাইতেছে । তাহারা আবার শাখা 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেহ দূরে কেহ বা নিকটে ভূগর্ভস্থ গর্তে তিথ্যগৃভাবে 
প্রবেশ করিতেছে । আমি মনে করিলাম ইহাই এখানকার মল-মৃত্র-ত্যাগের 
স্থান ব৷ ড্রে। উভয় পার্থে যে ছোট ছোট দ্বারগুলি দেখিয়াছিলাম, তাহার 
একটায় প্রবেশ করিয়! দেখিলাম, তাহ। অল্প অন্ধকারময় গুহা । গুহা সকল 
ছুই স্তবকে ছিল উপরের স্তবক ভিত্তিস্থিত এক বৃহৎ খাঁজে নির্মিত। 
তাহাতে উঠিবার জন্য পশ্চাৎস্থ প্রাচীরলগ্র ক্রমোন্নত এক পথ ছিল। সর্ক্- 
সমেত উভয় পারের ছুই স্তবকে ছুই সহস্রাধিক তারৃশ বাসগুহ। ছিল। 
গুহা সকলের দ্বারের উপরে আলোক যাইবার জন্ঠ স্বচ্ছত্রব্যাবৃত এক একটা 
গবাক্ষ ছিল । 

সেই অন্ভুত হর্দ্যটী যে ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেষ্থান সর্বাপেক্ষা 
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হওয়াতে তথা হইতে সেই উপবন-জলাশয়াদি সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইত। 
'কারণ ওঁ মন্দিরটার চতুর্দিকে যে প্রস্তরময় প্রাঙ্গণ ছিল তাহা অর্থ মাইল 
রয় ক্রমশঃ ঢালু হইয়। এ উপবন পর্যযস্ত গ্রিয়াছে । সুতরাং উপবন, জলাশয় 
আদি প্রস্থান অপেক্ষা কিছু নিয়ে ছিল।) বালঙুর্য্যের' কিরণপ্রভায় অন্ু- 
বজিত হইয়। সেই উপবন, জলাশর, পর্বতমালা এরূপ অনির্বচনীয়রূপে 
সুন্দর দেখাইতেছিল, যে তাহার উপমা বোধ হয় পৃথিবীতে নাই, বোঁধ হঙ্ক 
পৃথিবীর কোন কবি বা চিত্রকর তাহা কল্পনাও করেন নাই । আমি মন্রমুগ্ধ- 
বৎ বহুক্ষণ সেই চিত্র-বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। স্র্ধ্য যতই উপরে 
উঠিতে লাগিল, সেই দৃশ্য ততই বিভিন্ন ভাব ধারণ করিতে লাগিল। 
কিয়তক্ষণ পরে আমি পুনরায় সেই বৃহৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলাম । 
দেখিলাম, দ্বারের সন্ধুথে বিপরীত দিকে যে তিত্তি, তাহাতে আর একটী ক্ষুত্র 
দ্বার রহিয়াছে । তাহ! হইতে একটী মস্থণ পথ ক্রমোচ্চ হইয়া উপরে 
গিয়াছে । পথটী অন্ধকারময় ও দীর্ঘ । তাহার শেষ ভাগে একটা উজ্ভ্রল 
পদার্থ রহিয়াছে। আমি তাহা উপরে উঠিবার পথ মনে করিয়! উঠিতে যাই- 
লাম। কিন্তু গ্রবেশমাত্র কোন অদৃশ্য শক্তি আমার চর্ম হচীবেধবৎ অসহ 
'গীড়া উৎপাদন কপ্িল। আমি ঝটিতি সেই ক্ষুদ্র দ্বারের বাহিরে বৃহৎ প্রকোষ্ঠে 
ফিরিয়৷ আসিলাম। সেই বুহৎ প্রকোষ্ঠে কোনপ্রকারের দ্রব্যাদি ছিল না, 
কেবল তিত্তির গায়ে গায়ে চতুর্দিকে অনুন্নত মঞ্চ ছিল। আমি কর্তব্য স্থির 
করিতে না পারিয়! সেই মঞ্চের ধারে ধারে ঘুরিতে লাগিলাঁম। মঞ্চের এক- 
স্থানে দেখিলাম, কয়েকখানি ভূর্জত্বক পড়িয়। রহিয়াছে । তাহাতে কি লেখ! 
আছে দেখিয়৷ আমি সাগ্রহে তথায় বসিয়া, তাহার এক কোণ ধরিয়া তুলিবার 
চেষ্টা করিলাম । কিন্তু ষে টুকু ধরিয়াছিলাম, তাহা চুর্ণ হুইয়া গেল। তাহাঁতৈ 
জানিলাম, উহা! বহু প্রাচীন । ্‌ 
এ তূর্জপত্র লাট অক্ষরে (অশোকেব সময়ের) লিখিত দেখিয়া আমার অত্যন্ত 
হর্ষ হইল। কারণ উহা আমি পড়িতে পারিতাম। কাণীতে অবস্থানকালে 
আমি প্রত্রলিপির অনেক চর্চা কৰ্িয়াছিলাম। দেখিলাম, উহ। পালি ভাষায় 
'লেখ। আমি সাগ্রছে তাহা পাঠ করিয়া এ স্থানের বিবরণ একরূপ জানিতে 
পারিলাম। সর্বসমেত তিন পৃষ্ঠা লেখা ছিল। এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমি 
ছুরী দিয়া সাবধানে তাহা অল্পে অল্পে উঠাইয়া নীচের পৃষ্ঠা পাঠ করিলাম। 
তাহাতে উত্তোলিত পত্র নষ্ট হুইয়া যাইতে লাগিল। আমি আগ্রহ-বশতঃ 
তাহা লিখিয়! লইতে ভুলিয়া যাইলাম। কেবল সর্ধনীচের পত্র ভাল রহিল, 
কিন্ত উহ্হাতৈ কেবল ছুই ছত্র লেখা ছিল।* তাহা এই-_“ষে আতাপিনে! 





* পরে এক কাগজে আমি সংস্কৃত ভাধার এ স্থানের বিবরণ লিখি ওখায় রাখিক দিদা" 
ছিলাম) | ই 
€ 
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সীববস্ত ভিকধবে। এতং হি ইদ্ধিমন্দিরে বজির ব নিব্বিকারে আগমিস্সস্তি 
তেসং বিঞ্ঞানায় ধীরবীরিয়েন তিকৃথুনা ইদং--।” শেষ শবাটা অস্পষ্ট $ 
অর্থাৎ যে বীর্ধ্যবান্‌ শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর! এই বজ্র মত নির্বিকার খদ্ধি-মন্দিরে 
আসিবেন, তাহাদের জ্ঞানের জন্য ধীরবীর্ধ্য ভিক্ষু ইহ! লিখিয়া রাখিলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ । 
বিশেষ বিবরণ | 


ধীরবীর্য্য, যিনি বহু শত বর্ষ পূর্ববে এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি একজন 
বৌদ্ধ ভিক্ষু; কারণ তিনি প্রথমেই বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়াছিলেন । তিনি 
যে সংক্ষেপ বিবরণ দিয়! গিয়াছেন, তাহার মর্শ লিখিতেছি। তিনি ইহাকে 
খদ্ধি-মন্দির অর্থাৎ যোগৈশ্ব্যের দ্বারা মির্মিত মন্দির বলিয়াছেন। আমিও 
তাহাই বলিব। 

পুরাকালে অদ্সজিৎ বা! অশ্বজিৎ নামক এক খষি এই খদ্ধি-মন্দির নির্মীণ 
কয়েন। তিনি যোগবলে মহাভৃত ও ইন্ড্িয়রূপ জয় করিলে পর, পৃথিবীতে 
নানাপ্রকার কুসংস্কার, অজ্ঞত1, কুমত, পাপ, হঃখ, অত্যাচার প্রভৃতি দেখিয়া 
তাহার সংশোধন-কামনায় ইহ! নিম্মীণ করেন। যোগবলে ইহ। কল্লাত্ত- 
স্থায়ী “বজধাতু” উপাদান দিয়! নির্মাণ করেন। ইহ মানব ব্যতীত অপর প্রাণীর 
€তির্য্যক্‌ ও উদ্ভিদ) অগম্য। ইহার ছুই ভাগ (যাহাতে আমি ছিলাম তাহার 
 পশ্চাৎস্থিত প্রাচীরের অপর পার্খে ঠিক ধরূপ আর এক ভাগ আছে)। এক 
ভাগ ধার্থিকদের জন্য, অপর ভাগ রাষ্টিকদের জন্য । ইহা! কল্পাত্তস্থায়ী 
আহার্ধ্যযুক্ত। অশ্বজিৎ খষি মনে করিয়াছিলেন, পৃথিবীব্যাপী পথের দ্বারা ইহা 
পার্থিব জনতার স্থগম করিয়া দিবেন এবং এই স্থলে আসিয়া যে মন্ুষ্যগণ ধর্শ- 
জীবনের ও রাষ্ট্িক জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাহাদিগকে পৃথিবীর 
ধর্দীধ্যক্ষ ও শাসক করিয়!,অজ্ঞতার জন্য ও অযোগ্য বাক্তির উন্নত পদে অধিশ- 
টান জন্য যে সমস্ত দোষ হয়, তাহা নিবারণ করিয়। পৃথিবীকে ন্বর্গৌপম করি- 
বেন। কিন্ত তিনি ইহ! নিম্মাণ করিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া তত্বজ্ঞান 
অবলম্বন করেন। (কেন, তাহা! আমি পরে যাহা! বুঝিয়াছিলাম, তাহ! অগ্রে 
বপ্সিব।) তিনি ইহা এরূপ অপূর্ব কৌপলে নির্মাণ করিয়াছিলেন যে+ কোন 
চেতনপুরুষাধিষ্টিত না হইলেও, স্বগত স্বাভাবিক শক্তিবশে ইহ! কল্পাস্তপর্যযস্ত 
চলিবে। উপরে উঠিবার সুরঙ্গ-পথই পরীক্ষা-স্থান। তাহাতে উত্তীর্ণ হইলে, 
তবে উপরের স্তবকে যাইতে পার! বায় । অন্য উপায়ে কেহ যাইতে 
পারে না। সাত দিন 'ধারা-গ্রাপ্ত আহার করিলে তবে স্থরঙ্গ-পথে 
গ্রবেশ করিবার অধিকার হয়। ধীরবীর্ধ্য প্রথম স্তবকের নাম “উপসম্পদা 
আগার, দ্বিতীয়ের নাম “মগ্গঞ্জীবী আগার' ও ভূতীয়ের নাম “মগ্ঠাজিন 
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মাগার দিয়াছিলেন। শেষে তিনি বলিয়াছিলেন «বিতিং পরিবজ্জয়ে* 
টিহার অথ আমি পরে বুঝিয়াছিলাম (মগগ্জীবী বা! মার্গজীবী অর্থে সাধনমার্ে 
প্রগমনশীল এবং মার্জিন বা মার্গজরী অর্থে সাধনসিদ্ধ)। ধারা-প্রাপ্তড আহার 
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ইত বুঝিয়া লইলাম, বাহিরে তিতিগাত্রস্থ ফোন ধারা হইতে কোন- 


লেখা ছিল, অশ্বজিৎ খাষি মহাতৃত ও ইন্ত্রিয়কূপ জয় করিয়াছিলেন। এখানে 
টিহাভূত ও ইন্জিয়ন্ূপ জয় কাহাকে বলে, তাহ! পাঠকদের কিছু বুঝাইয়া। বলা 
প্মাবশ্তক। কারণ, তাহাদের অধিকাংশই বোধ হয় যোগশান্ত্রে স্পপ্ডিত নন। 
এনাধারণ অবস্থায় আমরা ইচ্ছার দ্বারা হুস্তপদাঁদি চালন| করিতে পারি, কিন্তু 
শরীরের বাহ কোন দ্রব্যকে ইচ্ছামাত্রের দ্বারা চালনা করিতে পারি না । যদি 
টসভ্যাসের দ্বারা মনকে এক বিষয়ে এরূপ নিবিষ্ট করা যায় যে, তখন তত্বযতীত 
অন্য কিছুমাত্রের বোধ না হুয়,তথন তদবস্থাকে সমাধি বলে। সমাধিতে শরীর- 
নিরপেক্ষ হইয়া (অর্থাৎ এখন যেমন শরীরে একটা বাঁধা ভাব আছে, তাদৃশ 
রা ভাব ত্যাগ ক্রিয়া) মন ধ্যেয় বিষয়ে তন্ময় হইয়া যায়। তাহাতে সেই ধ্যেয় 
এবস্তকে নিজ শরীরের মত বা তদপেক্ষা আরও সম্যকরূপে চালিত বা আয়ত্ত 
টঁফরিতে পারা যায়। সমাধির দ্বারা কোন বস্তকে ক্রমশঃ আঙ্নত্ব করিতে 
টাকার নাম “সংযম” । সংযমবল ক্রমশঃ বর্ধিত করিলে জ্ঞান ও শক্তির সীম! 
ধুথাকে না। তাদৃশ বলীয়ঃ ও স্বাধীন মনের দ্বারা শব্াদি ভূতগণের ও চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রের বাহ্‌ ও আত্যন্তর সমন্ত ধর্ম পুণ্ানুপুত্ঘরূপে জানা! যায় ও সম্যক্‌, 
"রূপে আয়ত্ত করা যায়। করম্থ মধুখপিগবৎ তখন ভূত ও ইন্দরিয়গণকে 
'ইচ্ছামাত্রের দ্বারা অনুপ্রবেশপূর্বক ভাহাদের আকার প্রকারকে অতীষ্টরূপে 
?পরিবন্তিত “করা যায়। তাদৃশ ভ্তান ও শক্তির দ্বারাই অশ্বজিৎ যোগী সেই 
$শখদ্ধি-মন্দির নির্বাণ করিয়াছিলেন । | 
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একাদশ পরিচ্ছেদ । 
প্রথম, পরীক্ষা | 


আমি বাহিরে আসিয়া এক নালার জলে স্নান করিলাম। এর জল পরি- 

ক্রুত জলের স্তা় নির্মল।. পরে ভিত্তিগাত্র দেখিতে দেখিতে কিছু দূরে অর্থাৎ : 
প্রায় মধ্যস্থলে দেখিলাম, এক বৃছৎ গহ্বর রহিয়াছে । নিকটে যাইস্ দেখিলাম, 
এঁ গহ্বর বৃহত,চতুক্ষোণাক্কৃতি এবং হশম্য ভেদ করিয়া! বহু দুর ভিতরে গিয়াছে । 
এই গহ্বরের ছাদ হইতে নিরস্তর জল পড়িতেছে এবং তলদেশে এক মানুষ 
গভীর এক কুণ্ড রহিয়াছে। এ কুণ্ডের তল বাহিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা কিছু 
উচ্চ হওয়াতে তাঁহার সম্কুখের ভিভিস্থিত কয়েকটা ছিদ্র হইতে নিরস্ত্র 


৩৬. " শিরধ্যান ব্রহ্মচারী [৯১ পঃ। 


কুওস্থ ঈষৎ স্বেতবর্ণ তরল দ্রব্যের ধারা! বহিয়। যাইতেছে । আঁমি উহাই 
ধারা-প্রাপ্ত' আহীর্যয মনে করিয়া এক ধারার নিকট যাইয়। কয়েক অঞ্জলি 
সেই দ্রব্য পাঁন করিলাম । উহার স্বাদ ভালও নহে এবং মন্দও নহে। উহা! 
পান করিয়৷ আমার বেশ তৃপ্তি হইল। | 

পরে শী আহার্য্যের তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া জানিয়াছিলাম 
যে, কুণ্ডের ছাদ হইতে, নানাবিধ ধাতব লবণ ও অঙ্বান্বাম্ত্র বাষ্প মিশ্রিত জল 
কছষ্চ অবস্থায় নিরন্তর পড়িতেছে। এ সমস্ত উপাদান হইতে কুগুস্থিত 
কোনপ্রকার ৪৪৪ বা তজ্জাতীয় জীবাণু বা 3০:9৪ জীবিত রহিম্বাছে। 
তাহাদের নির্ধযাসবিশেষই প্র আহারধ্য। কুগ্ডের উপরিভাগ জলবৎ, কিন্তু 
নিম্নভাগ অনচ্ছ শ্বেতবর্ণ। কুগ্ডে পতিত জলে এত অগ্গারাম্্ন বাম্প ছিল যে, 
কিছুক্ষণ তাহার সন্নিকটে থাকিলে শ্বাসের ব্যাঘাত জন্মিত। 

পরে আমি এক গুহায় যাইয়। বাস স্থির করিলাম । ক্রমশঃ সাত দিন 
গত হইল। স্ই সময়ে এক একবার বাহিরে আনিয়া বসিতাঁম। নচেৎ গ্রীয়ই 
গুহার ভিতরে বসিয়া চিন্তা করিতাম। বাহাকাধ্্যশূন্য হওয়াতে আমি যেন 
চিন্তা-রাজ্যে রহিলাম। চিস্তা সকল যেন প্রত্যক্ষ বোধ হইতে লাগিল। 
তাহাদের বেগ ধারণ করা ষে কি ছুফর,তাহ! আমি তখন বুঝিলাম এবং গুরুর 
কথাও স্বরণ হইল। ধীরবীর্ধ্য বলিয়াছেন, ইহা উপসম্পদা দ্বার। তাহার 
কথাও তলাইয়া৷ বুঝিতে লাগ্লাম । বৌদ্ধগণ সম্গ্যাসগ্রহণকে উপসম্পদা 
বলে। অতএব নিবৃত্বিমার্গের ইহাই প্রথম সোপান। তখন আমি শ্বহৃদয়কে 
দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তাহাতে নিবৃত্ত হইবার আস্তরিক ও অক. 
পট ইচ্ছা আছে কিনা। এত দিন আমি নিজকে নিবৃত্তিমার্থগামী বলিয়। 
জানিতাম, কিন্ত তখন দেখিলাম উহাতে অনেক গোল আছে। আমরা ফে 
নিশ্বাসে নিবৃত্ত হইব বলি, প্রায় সেই নিশ্বাসেই কোন ভোগের বিষয়ও কল্পন। 
করিয়! থাকি। এক সাধুকে দেখিয়াছিলাম,সে “যো করে রাম* বলিতে বলিতে 
গ্রীষ্মকালে শুদ্ধ পত্র কুড়াইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 
উহ! শীতকালে জালাইবে। তখন আমি মনে করিলাম, উহার বল! উচিত 
“যে! করে হাম্ণ। সেইরূপ আমিও নিজের মনের ভিতর অনেক অশান্ত স্পৃহ! 
রহিয়াছে দেখিয়া শঙ্কিত হইলাম। ভয় হইল, ন! জানি কিরূপ পরীক্ষ। হইবে। 
হয়ত উপরে কখনই যাইতে পারির না। এইরূপ চিস্তা করিয়া আমি যতক্ষণ 
পারিতাঁম, চিস্তাবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্ত কখন কথন 
চিস্তাবেগ এত গ্রবল হইত যে, আমি ছুটিয় গুহার রাহিরে আমিতাম। বুঝি- 
রাম, নির্জন কারাবাস (9০1: 70007150008) কেন এত কঠিন দও। 
আরও বুঝিলাম, কেবল প্রশাস্তচিত্ত ও আত্মন্বর়ী মহাত্মগণই একসপ স্থানে 
থাকিয়া শাস্তিহ্থথ পাইতে পারেন । যাহা! হউক, যখন রিষয়স্পৃহা ভিঠিত বা 
মন বিষয়চিত্ত। চাহিত, তখন আমি প্রাণপণে, অন্পৃহতা ও সচ্চিন্ত। আনন 
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করিতাম$ কিন্তু অনেক সময় পারিতাম না। এইরূপে সাত দিন কাটিয়া 
গেল । 
অষ্টম দিনের প্রাতঃকালে ক্গান করিয়া আমি সতয়ে সেই স্ুরঙ্গ দিয়! 
উপরের স্তবকে উঠিতে যাইলাম। তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে পূর্বকার 
মত আর তত বেদনা বোধ হইল না। আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
দৃষ্টি সেই নুরঙ্গ-প্রান্তস্থিত উজ্জল পদার্থে মুগ্ধভাবে নিবদ্ধ রহিল । ছুই হস্তে ছুই 
ধারের দণ্ডাকার প্রস্তর ধরিয়! উঠিতে লাগিলাম । পরে আমার একপ্রকার 
ন্ুগন্ধ অনুতব হইতে লাগিল ও শরীর ঈষৎ কম্পিত হইয়া আমার বাহজ্তান 
লেপ হুইল। তখন আমি যেন দেখিলাম সেই সম্ুখস্থিত উজ্জল পদার্থ ফাঁক 
হইয়। গেল। পরে দেখিলাম যেন আমি এক অদৃষ্টপৃর্ব দেশে যাইতেছি। 
ব্হ দূর চলিতে চলিতে আমি এক পার্বত্য নদী পাইলাম। তাহার তীরে 
এক ক্ষুদ্র পাহাড় রহিয়াছে । আমি তাহার উপর উঠিয়া! বসিলাম। দেখি- 
লাম, পায়ের নিকট একটা কি চকৃ চক কৰিতেছে। আমি উহ! উঠাইয়। 
পরিফার করিয়। দেখিলাম, উহা! একটা স্বর্ণের স্বাভাবিক তাল ব! ৫৪০৪ । 
ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, সেরূপ আরও অনেক ্বণপিও মৃত্তিকায় 
প্রোথিত রহিয়াছে। কোনট। অল্প কোনট। ব1 বেশ বাহির হইয়া! রহিয়াছে । 
আমার অতিশয় হর্ষ বোধ হইল। মনে হইল, আমি এক ন্ুবর্ণক্ষেত্র আবি" 
ফার করিয়াছি । এখানে অজন্র স্থবর্ণ পাওয়া যাইবে । এই নদী বাহিয়া! তাহ! 
লোকালয়ে লইয়া যাওয়া যাইবে । পরে আমার মনে প্রশ্ন হইল, ইহার দ্বার। কি 
করিব? একবার ভাবিলাম, ইহ] পাওয়াতে আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
ধনী হইলাম। ধনিগণের স্থথসমূহ মনে'হইল। কত কত প্রাসাদ, উদ্যান, 
দাস, দ্রাসী, স্ত্রী, স্বজন হইবে । শাক্তশালী হইব, সকলের দ্বারা পুজিত হইব। 
ইত্যার্দি কত সুখময় কল্পনা মনে আসিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কাও আসিল। 
দ্বিজিহ্ব চাটুকার, অবিশ্বাস্য বন্ধু, ভরষ্টা স্ত্রী, ব্যসনী পুত্র, অকৃতজ্ঞ দাস, অতৃপ্ত 
আকাজ্ষ।, মদমত্তা, আর জরা, মৃত্যু প্রভৃতিও ত জুটিবে। শঙ্কার ভাগ 
হ্মধিক হওয়ায় আমি ধনীর জীবনে কিছুই বাঞ্কনীয়তা বা সুখ দেখিতে পাইলাম 
নাঃ বরং এ নখ গরলমিশ্রিত মধুর ন্তায় বোধ হুইল। মনে হইল, তবে 
আর এই ন্বর্ণরাশি দিম্বা কি করিব? শেষে ভাবিলাম, কেন ইহার দ্বার! 
জগতের উপকার করি ন।? মনে করিলাম কাশীর সেই বাড়ীওয়ালাকে ধনাঢ্য 
করিয়। দিব । . কিন্ত পরে মনে হুইল, তাহাতে কি সে অধিকতর সুখী হইবে ? 
ভাবিয়। দেখিলাম, ইচ্থাতে তাহার স্থখ কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইবে না। এখন 
সে পুক্তরকন্তাদের জন্ত পাঁচ পাঁচ শত টাক। রাখিয়া! যাইতে গারিলে নিজকে 
যেরূপ সুখী মনে করে, তখন লক্ষ লক্ষ টাক! রাখিয়া যাইলে সে নিজকে সেই- 
রূপ স্থুখী মনে করিরে। এখন সে উত্তম্নোততম দ্রব্য না খাইতে পাইয। যেরণ 
£খ বোধ করে, তখন সে অন্নরোগে পীড়িত হুইয়! তাহা ন। খাইতে গারির! 
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সেইরূপ ছুঃখিত হুইবে। বিশেষতঃ পৃথিবীতে কত নিংন্ব ব্যক্তি রহিয়াছে ; 
ছুই চারি শত বা সহত্র লোককে ধনী করিয়া আরকি হইবে? তার পর; 
ভাবিলাম, আমার এই বিপুল ব্বর্ণরাঁশি পৃথিবীর সমস্ত নিঃম্বকে কেন ভাগ 
করিয়া দিই না। আবার ভাবিয়া দেখিলাম, তাহাতেই বা কি হইবে? 
কেবল স্থুবর্ণই সহজপ্রাপ্য হইবে মাত্র। অন্ন ও বস্ত্র, যাহার জন্ত প্রধানতঃ 
লোকের দুঃখ, তাহা ত এই সুবর্থরাশির দ্বারা একটুমাত্রও বৃদ্ধি পাইবে না। 
এখন এক মোহরে পাঁচ মণ চাউল পাওয়া যায়তখন হয়ত আড়াই মণ হইবে। 
অতএব লোকের কষ্ট যাহা আছে, তাহাই থাকিয়। যাইবে । এই সকল চিন্ত। 
করিয় সেই সুবর্ণরাশির উপর অতি হেয় ভাব আসিল। মনে করিলাম, 
এইজন্থই সাঁধকগণ স্ুবর্ণকে লোষ্ট্রবৎ বিবেচনা করেন। এই মনে করিয়! 
আমি সেই সুবর্ণ-পিগুকে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়! দিয়! তথা হইতে নদীর 
তীরে তীরে চলিলাম। বুঝিলাম, অর্থের দ্বার! প্রকৃত সুখ দেওয়া যায় না। 
আকাজ্। ও ভোগলোনুপতা কমাইতে ন৷ পারিলে কাহাকেও সখী কর! যায় 
না । পন কার্ষাপণবর্ষেণ তৃপ্তিঃ কামেষু বিদ্যতে |” ম্বর্ণদান অপেক্ষা লোককে 
ধন্মানষ্ঠা দান করিতে পারিলে প্রকৃত ও স্থায়ি কল্যাণ হয়। কিছু দূরে গিয়! 
এক খন পাইলাম। সেই বনের ফল মুল খাইর তন্মধ্য দিয়া সবীধ্যে চলি- 
লাম। অত বড় লোভের বিষয় পরিত্যাগ করাতে মনে অতিশয় বল ও কিছু 
গর্বও হইয়াছিল। যাইতে যাইতে সম্মুখে দুইটা ভল্লুক পড়িল। আমি বম্‌ 
বম্‌ রবে লাঠী ঠুকিয়া, ভয় দেখাইয়! তাহাদের ভাড়াইয়া দিলাম। এইরূপ 
সেই বন পার হইয়। কিছু দিন চলিতে ঠ চলিতে এক গ্রামে পৌছিলাম। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
প্রথম পরীক্ষার শেষ ফল। 


গ্রামে পৌছিয়া আঁমি নিরপেক্ষভাবে মাধুকরী (ভিক্ষা) করিতে যাইলাম। 
কয়েক বাটাতে “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া দাড়াইলাম। স্ত্রীগণ আমার 
পাত্রে আহার্ধ্য দিল। আম ব্রহ্গচর্যের নিয়মানুসারে নদীজলে ঝুলিশুদ্ধ 
একবার ডুবাইয়া! তীরে বসিয়৷ আপন মনে আহার করিতে লাগিলাম। 

, কতকগুনি বালিকা অদুরে স্গান করিতেছিল। তাহাদের কোলাহল 
আমার কর্ণে আপিতেছিল। হঠাৎ তাহার! হাহাকার করিয়া উঠিল। 
আমি চাহিয়া দেখি, একজন 'বালিক! সেই খরজ্োতা নদীতে ভাসি! 
যাইতেছে । আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া শোতে বম্প প্রদানপূর্বক 
বন্ৃকষ্টে সেই মৃতপ্রায়! বালিকাকে জল হইতে উঠাইলাম। পরে তাহাকে 
বহন করিয। চাহ রোরুদ্যমান। 05 সহিত দায়ি সাঃ ই 
যাইলাম।. 


১২ পঃ।] অপূর্বব ভ্রমণবৃতাস্ত ৩৯ 


তাহার পিতা একজন বিদ্বান্‌, গুদ্ধচেতা৷ ব্রাহ্মণ । তিনি অনেক রুতজ্ঞত] 
প্রকাশ করিলেন। গ্রামের কল লোকে আমাকে সেই গ্রামে কিছুদিন বাপ 
করিতে বলিল। আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। সকলেই আমাকে যত্ব- 
পূর্বক আহার করাইত। বিশেষতঃ সেই ব্রাঙ্গণ আমাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ 
কাঁরতেন। তাহার সহিত প্রায়ই নানাবিধ শান্ত্রালাপ হইত । তিনি আমার 
সঙ্গের জন্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমারও তাহাকে বেশ 
লাগিত। শেষে তিনি ও গ্রামের অন্তান্ত অনেকে আমাকে গ্রামের প্রাস্তভাগ 
ছাড়িয়া গ্রামের মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের বহিব্বাটীতে আসিয়৷ বাস করিঘে বলি- 
লেন। আমি সম্মত হইলাম। ব্রাঙ্মনী আমাকে পুত্রনির্বিশেষে যত করিতে 
লাগিলেন। আমিও ক্রমশঃ তাহাদের স্থথ-ছুঃখের সহান্ভাবক হইয়! পড়ি- 
লাম। ব্রাঙ্মণকে কষ্ট করিয়া বাগান কফোপাইতে দেখিলে আমি কোপাইর। 
দিতাম। ব্রাহ্মণীকে কষ্ট করিয়। গোরুর জাব দ্বিতে দেখিলে আমিই উহ! দিয়] 
দ্িতাম। এইরূপে আমিও যেন তাহাদের একজন হুইয়! যাইলাম। আমার 
মন মধ্যে মধ্যে কেমন উদ্বাস হুইয়। যাইত, কিন্তু তাহাদের কথাবার্তায় আবার 
ভূলিয়া যাইতাম। 
এমন সময় হঠাৎ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। ব্রাঙ্গণী শোকে অধীরা হইলেন। 
ব্রাহ্মণের জন্ত যেমন শোক, তীাহার্দের কি উপায় হইবে তাহারও জন্ঠ তন্রপ 
শোক। তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন “আমার পুজ্রা্দি কেহ নাই। 
কে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? বাবা, তুমি আমাদের ছাড়িয়া! যাইও 
না1।৮ আমিও মনে করিলাম, এরূপ অবস্থায় ছাড়িয়। যাওয়া! কাপুরুষতা। 
অতএব আমার উপর ক্ষেত্রবিত্তাদির ভার পড়িল। আমি যেন কেমন 
ছুর্মনা হইয়া তাহা করিতে লাগিলাম। এক দিন ত্রাঙ্গণী বলিলেন যে, তাহার 
কন্া বয়স্থ। হইয়াছে; ব্রাহ্মণ থাকিলে এতদ্দিন তাহার বিবাহ ভইয়! যাইত । 
এখন কে পাত্র খোঁজে, কেই বা বিবাহ দেয়? বিশেষতঃ কন্যাটী কারঘনো- 
বাক্যে যেরূপ আমার সেবা করে ও আমাকে ভালবাসে তাহাতে অন্য কাহা- 
রও সহিত বিবাহ দেওয়! সঙ্গত নয়। অতএব আমিই অন্ধগ্রহ করিয়া যদি 
বিবাহ করি, তাহ! হইলে তিনি কৃতার্থ হন। 
ইহা শুনিয়া যেন আমার সংজ্ঞা হইল। আমি তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
| করিয়া চলিয়া যাইবার মানস করিলাম। কিন্তু তাহার মজল নেত্র দেখিয়৷ ও 
&'কন্যাটার মনে দুঃখ হইবে ভাবিয়া তাহা আর পারিলাম না। সে জাল কাটা- 
তে না পারিয়। আমি গার্থস্থ্-ধর্শ গ্রহণ করিলাম। ক্রমশঃ ব্মামার পুত্র- 
ককন্তা হইল। এদিকে ক্ষেত্রে উপযুপরি ছুই তিন বৎসর শস্ত না হওয়াতে 
+সংসারে অনটন হইল। আমি অর্থাগমের নানা উপায় চিত্ত! করিতে লাগি- 
পীলাম। শেষে সেই ম্ুবর্ণক্ষেত্রের কথ! মনে পড়িল। সেখানে যাইয়া! প্রচুর 
পঞ্ুবর্ণ আনিব স্থির করিলাম। তৈজস-পত্র কতক বন্ধক দিয়! ঘরে অঙ্গের 
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সংস্থান করিয়া এবং স্ত্রী ও শ্বশরকে আশ্বাস ও আশা! দিয় আমি চাল চিড়া 
বীধিয়া সেই নদীর 'ভ্ীরে তীরে যাত্রা করিলাম । সেই ব্নর নিকট গিয়া আর 
গ্রবেশ করিতে সাহস হইল না। মনে করিলাম, আমি যদি শ্বাপদের দ্বারা 
নিহত হই, তবে আমার স্ত্রী পুত্রদিগকে কে দেখিবে? মনে করিলাম, যখন এই 
নদী সেই স্বর্ণক্ষেত্র দিয়া আসিতেছে, তখন ইহার গর্ভেও নিশ্চয়ই স্বর্ণকণা 
থাকিবে । এই ভাবিয়া আমি বহু কষ্টে সেই নদীর বালু! ধুইক়া হ্বর্ককণা 
সংগ্রহ করিতে লাঁগিলাম । কিছু মংগ্রহ হইলে ঘরের জন্য মন বড় ব্যস্ত 
হইল । সেই নদী হইতে কতকগুলি রঙ্গীন নুড়ীও সংগ্রহ করিলাম। মনে 
হইল, ইহা! সব মূল্যবান্‌ প্রস্তর হইতে পারে। প্রধানতঃ সেই হুড়ীর ভার 
বহন করিয়। প্রত্যাবর্তন করত একদিন সন্ধ্যাকালে আমাদের গ্রামের 
সম্মুখে নদীর পর পারে পৌছিলাম। নদীর জল তখন বৃদ্ধি পাওয়াতে 
সম্তরণ ব্যতীত পার হইবার উপায় ছিল না। গৃহে ফিরিয়! যাইবার জন্য মন 
অতিশয় ব্যস্ত হইল । কারণ পুত্রটীকে রুগ্ন দেখিয়! গিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমি 
সন্তরণ করিয়া পার হইতে লাগিলাম। কিন্তু পৃষ্ঠের ভারে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়! 
ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম । একবার মনে হইল, ভারটা ত্যাগ করি; 
আবার ভাবিলাম, তাহা হইলে গৃহে কি করিয়া মুখ দেখাইব। এইবপ 
ইতস্তত করিতে করিতে আমি ডুবিতে লাগিলাম। তখন আমার ভার ত্যাগ 
করিবার সামর্থ্য রহিল না। আমি নিস্তেজ হইয়| মোহপ্রাপ্ত হইলাম । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
চিত্তের পরিকম্ম। 


হঠাৎ একটা প্রবল ধাক্কা পাইয়া আমার সংভ্ঞ| হইল । দেখিলাম সেই 
মণিমণপে উপুড় হইয়। শুইয়া আছি। পূর্বোক্ত দৃষ্টি বা স্বপ্ন এরূপ সত্যবৎ 
বোধ হইয়াছিল যে, কতক ক্ষণ আমার আমিত্বের গোলযোগ হইতে লাগিল। 
শেষে সব পূর্ব কথা স্মরণ হইল। বুঝিলাম, আমি পরীক্ষা অকৃতকার্ধ্য হই- 
য়্াছি। আর পরীক্ষাও কিরূপ, তাহা বিশেষন্ধপে বুঝিলাম। সেই ম্ুরল্গগাত্র 
হুইতে বিকীর্গ দ্রব্য বা শক্তিবিশেষের ছারা এবং সেই উজ্জল পদার্থে আকুষ্ট- 
চক্ষু হওয়ার দ্বার! বাহৃজ্ঞান লৌপ হয়। তখন কথঞ্চি দমিত অথব! লুঙ্কায়িত 
প্রবৃত্বিকে আশ্রয় করিয়া! এক স্বপ্ন বা দৃষ্টিবিশেষের উদয় হয়। অরক্ষণন্থায়ী 
স্বপ্নে, যেন কহুকাল অতীত হইল বলিম্া বোধ হয়, ইহা! প্রসিদ্ধ আছে । প্রবৃ- 
ত্তির শেষ ফল অবসন্নতা। ডর সির হরর 
তলে পড়ি যান ও গড়াইয়। নীচে আসে । 

পরীক্ষায় সফ্চল না' হইয়া এবং আমার হৃদয়ে, এখনশু এত পবত্তিবীজ 
নিছিত রহিত্বাছে দেখি, আমি, অনেকক্ষণ-হতাশভাবে পড়িয়া রছিলাদ। পরে 


১৩ পঃ1] অপূর্ব ভ্রমণবৃভাস্ত । ৪১ 


অশক্রুপাত করিতে করিতে বিশ্ননাশন ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাঁম। তাহাকে 
প্রথব নামেই ডাকিতে লাগিলাম। প্রণব শব সেই উচ্চ মস্যণ প্রকোষ্টের 
ভিত্তি হইতে প্রতিধবনিত হইয়। অপূর্ব মধুর বোধ হইতেছিল। যেন এক বৃহৎ 
অর্থ্যান আমার গানে সুর দিতেছে । সেই গন্তীর নিনাদে এবং আমার হৃদয়ের 
অবসন্প ভাবের জন্ত ভগবান্কে ম্মরণ করিতে করিতে আমার অজ জশ্রপাত 
ও রোমাঞ্চ হইতেছিল। বছূক্ষণ সেইরূপ করিয়া! হৃদয় কিছু শান্ত হইল। 
তখন মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি নিশ্চয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ 
হইব। তৎপরে সেই মণিমগুপ হুইতে বাহির হুইয়। আপন গুহায় ঘাইিলাম। 
ইহার পর আমি প্রা একমাস আর উপরে উঠিবর চেষ্টা করিলাম ন1। 
সেই সময় কেবল সাধনে রত থাকিলাম। উপনিষদের উত্তমোত্বম বচন এবং 
পাতঞ্জল যোগস্থত্র সকল কেবল তখন আমাকে উৎসাহ এবং আলোক 
গ্রদান করিত। আমি লমস্ত অন্তরায় নিবারণের জন্ত ঈশ্বরের প্রণিধানে 
বিশেষ করিয়া মন দ্রিলাম। প্রথমতঃ সাধারণ সংস্কারবশতঃ অতিশয় দীনত?, 
বিনতি, চাটুক্তি, স্তুতি, ক্রন্দন প্রভৃতির দ্বার তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। 
এবং আশা' করিতে লাগিলাম, ধন আমি আমার যত দূর শক্তি তত দূর 
ব্যাকুল হুইয়া ডাকিতেছি, তখন তিনি অবশ্যই দেখা দিবেন। খ্ররূপ ভাবে 
কয়েক দিন অনবরত ডাকাতেও যখন তাহার দর্শন পাইলাম না, তখন মন্‌ 
কিছু সন্দিপ্ধ হইল । আমি তখন বিচার করিতে লাগিলাম । শেষে যেন আমার 
জ্ঞানচক্ষু খুলিয়৷ গেল। তখন বুঝিলাম, ঈশ্বর কখনই চাটুপ্রিয় নন; কারণ 
আমাদেরই উহ বিরক্তিকর । বস্ততঃ চাটুকারিতা ও চাটুপ্রিয়্ত। নীচ প্রকৃতির 
সহচর । আর আমি যে আমাকে দীনাতিদীন, অধমাধম বলিতেছি, উহা ও 
'অসনত্যাচরণ হইতেছে । কারণ আমি দেখিতেছি, আম! অপেক্ষা কত দীন 
ও অধম রহিয়াছে । নিজের দোষ সম্যক্রূপে দেখ! ও সংশোধন কর! উচিত 
. এবং অগর্কিত হইয়া নিজের গুণ জানিয়! কর্তৃব্যে উৎসাহিত হুওয়। উচিত । 
,আরও ভাবিলাম, ঈশ্বর অবশ্ত আম! অপেক্ষ। অনেক বুঝেন, সুতরাং পুনঃ পুনঃ 
'তাহাকে “দেখ! দাও” “দয়। কর" প্রভৃতি বলিয়া আমার প্রতি তাহার কর্তব্য 
স্টাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে যাওয়া আমার পক্ষে মহাধষ্টতা । বিশেষতঃ 
তাহার দর্শন পাইয়া! কি আমি কুতার্থ ছইব? তাহাও নছে। আমাক্কে 
স্বয়ং নিজের হৃদয়ের বাসন! উন্মুলিত কর্পিতে হইবে । তবে আমি মুক্ত হইতে 
।পাঁরিৰ । তিনি দর্শন দিলেই যদি ভ্রিবিধ দুঃখ হইতে তৎক্ষপাৎ মুক্ত হওয়! 
“যাইত, তাহা হইলে তিনি এত দিন দর্শন দিয় সমস্ত জীষকে মুক্ত করিয়া দিয়া 
| জগতে আপনার কাক্ষণ্য ও মাহাত্বয প্রকাশ করিতেন। আর এই যে আমি 
শোক, ক্রন্দন, দৈন্ প্রভৃতি করিতেছি, ইহা কি তাহাকে প্রাপ্ত হইবার 
পার? না, তাহাও হইতে গ্রারে না। কারণ এ সমস্ত তমোগুণের রঃ 
ত্থারা ও তর্তমানে কখনও অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে ল!। 


৪২ 'শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর [১৩ পঃ। 


তৎপরে আমি উপাসনার প্রণালী পরিবর্তন করিলাম। সাত্বিকভাবের 
দ্বারা কাহার উপাসনা করিতে লাগিলাম। গ্রেমাদি ভাব সাত্বিক ও ম্থথ- 
মূলক । তজ্জন্ত তাহাকে পরমপ্রেম ও ভক্তির আম্পদ ভাবিয়া এবং সেই 
প্রেমাম্পদকে প্রাপ্ত হইয়াছি ভাবিয়া আমি নিজকে মী ও ধন্ত মন্গে 
করিতে লাগিলাম । বস্ততঃ তিনি আমাদের দুরস্থ নহেন। বুঝিয়া দেখিলে 
তাহাকে আমরা পাইয়াই রহিয়াছি।--তিনি সর্বজ্ঞ; যিনি সর্বজ্ঞ, তাহার দূর 
ও নিকট নাই। কারণ যিনি সর্বত্রস্থ, সমস্ত বস্তকে সমানরূপে বিজ্ঞাত 
হইতে পারেন, তাহার আবার দূর বা নিকট কি? শইহেতু এবং সর্বাধীশ 
বলিয়া, তিনি সর্বব্যাপী । অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ বা যিনি সর্ধত্রস্থ, সকল দ্রব্যকে 
অতি সমীপের স্থায় বিজ্ঞাত হন এবং শক্তির দ্বারা অনুপ্রবেশ করিতে পারেন, 
তিনি অবশ্তই সর্বব্যাপী । তিনি যখন সর্বব্যাপী ৰা যখন অন্তরে বাহিরে 
বর্তমান, তখন বুঝিতে পারিলে তাহাকে আমরা পাইয়াই রহিয়াছি। 

আমি তখন সগুণ বা সত্বগুণ-প্রধান ঈশ্বরের উপাসনায় রত ছিলাঁম। 
নিগুণ (ত্রিগুণের অবশীতৃত) ভাবে তাহার উপাসনা করিতাম না। তাহার 
প্রকৃত স্বরূপ সন্বন্ধেও আমি বিচার করিতে লাগিলাম | - মনে করিলাম, তিনি 
কি সদাকাল ব্রন্ধাণ্ডের সমস্ত জীবের পাপ পুণ্য কর্ম টুকিয়! রাখিতেছেন;) এবং 
অহোরাত্র কাহাকে শান্তি দিবেন, কাহাকে বা পুরস্কার করিৰেন, এই চিন্ত। 
করিতেছেন? এইরূপ প্রতিনিয়ত অবিশ্রামে অসংখ্য জীবের সম্বন্ধে অসংখ্য 
চিন্তা করাই ক্কি তাহার একমাত্র কার্য ? তাহা হইলে তাহার গায় অশাস্ত- 
'চেতা আর কেহ হইতে পারে না। অতএব তাহাকে শাস্তির জন্ত কে উপা- 
সণ। করিবে ? 

পরে যোগস্থত্রের দ্বার! তাহার প্ররুত স্বরূপ নির্ণয় করিলাম। স্থির বুঝি- 
লাম, তিনি ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের ত্বার! অন্পৃষ্ট (যোগ-দর্শন ১২৪); 
অর্থাৎ তিনি নিক্্িয্ত, নিশ্চিন্ত, মুক্তস্বরূপ। ইহ! নিগুণ ঈশ্বরের স্বরূপ | 
এরূপ ভাৰে অল্প অধিকারীই তাহাকে চিন্তা করিতে সমর্থ হয়। আমিও 
ঘখন আভিমুখ্যকামী হইয়। সগুণ ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভদেবকে উপাসনা 
ক্করিতাম। যোগশাস্ত্রের দ্বারা তাহারও স্বরূপ বুঝিয়াছিলাম। তিনি সাম্মিত 
নামক মহাসমাধিযুক্ত হওয়াতে প্রশান্ত, অবাধ, পরমানন্দময় ভাবে সদ! মগ্ন 
'আছেন। আমরা যেমন শরীরে অধিষ্ঠান করিয়া সমাহিত হইলে, কেবলমাত্র 
সেই অধিষ্ঠান বশে, শরীর জীবনধুক্ত থাকে; সেইরূপ তিনি ঈশিতার দ্বার! 
আয়ত্ত এই ব্রহ্মাওরপ শরীরে অধিঠিত খাকিয়া আত্মস্থ থাকাতে এই ব্রন্ধা্ 
সেশ্বর রহিয়াছে । লোকে বিঃ শিব প্রভৃতি নানা! নামে তাহাকে ডাকে ? 
কিন্ত অধিকাংশ লোঁকেই তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্ত। ও শিক্ষা! ন| করিয়া নিজেদের 
প্রয়োজনান্থযাক্মী তাহাতে কত কি দৃষ্ত ভাব আরোপ করে। 

এইরপ স্থির করিয়া আমি ভাহাতেই অনুরাগ অভ্যাস করিতে লাগলাম | 


১৩পঃ।] অপূর্ব ভ্রমণবৃতান্ত ॥. ৪৩, 


'তজ্জন্ত যোগস্থ, পরমানন্দে স্মিতবদন তাহার এক মানস প্রতিমা করিলাম । 
'আর স্থির নিশ্চয় করিলাম, তিনি দেহধারণ করিয়। আমার গোচর হইলে; 
সেই দেহেতে যেরূপ থাকিতেন, আমার আত্তর প্রতিমাতেও সেইরূপই 
'আছেন। এইরূপে তাহাকে সম্যক্‌ প্রাপ্ত হইয়াছি জানিয়া সাননে তাগত 
ভাবে থাকিতে অভ্যাস করিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিতাম, "তুমি 
আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ) অন্তরের অন্তরে তোমাকে সদাই রাখিব। 
তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য ও পরম সুখী হইয়াছি' ইত্যাদি । কিস্ত গ্রথম 
প্রথম “আমি স্থবী হুইয়াছি” ভাবিলেই সব সময় নু বা প্রেম আমিত না। 
তজ্জন্য কৌশলে বৈষয়িক ন্থুথকে তাহাতে নিয়োগ করিভাম। পৃথিবীতে 
মাতা প্রভৃতি বাহার! আমার প্রিয় ছিলেন,--ধাহাদের ভাবিলে হৃদয়ে লুখ 
বোধ হইত,-_তাহাদিগকে প্রথমে ভাবিতাম। পরে তাহাতে যে স্থখ বোধ 
হইত, তাহা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়! সেই পার্থিব ভাবন! উঠাইয়! দিয়। ঈশ্বরের 
ভাবনাকে বসাইয়! দ্িতাম। উহাতে চিত্ত ক্রমশ স্থিতি করিতে লাগিল। 
তখন তাহাতে সম্যক্রূপে তন্ময় হইব বলিয়া তাহার মৃত্তিতে নিজকে 
' ওতপ্রোত ভাবে চিন্তা করত তাঁহাতেই নির্ভর ও আত্মনিবেদন পূর্বক, তিনি 
যেরূপ মহানন্দে বিরাজমান আছেন তাহাই পরম! গতি জানিয়া, সৎকার সহ- 
কারে তাহাতেই মগ্ন থাকিতে অভ্যাস করিতাম। 
এইরপে প্রায় মাসাবধি অভ্যাস করাতে অনেক পরিমাণে আমার সেই 
ভাব আয়ত্ত হুইয়া গেল। তখন মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে সুখের উৎস খুলিয়া যাইত 
এবং তাহাতে পরিপূর্ণসিদ্ধি হইলে যে কি আনর্বচনীয় মহানন্দ হইবে, তাহার, 
পুর্বাভান বোধগম্য হইত | কখন কথন মনে হইত, যদি তিনি আমার 
ধ্যের সেই মানস প্রতিমায় জাগরূক হইয়া আমাকে আশ্বাম দেন, তবে ভাল 
হয়। পরে চিস্তা করিতাম, উহাও আমার একপ্রকার নাস্তিকতা বা তাহার 
সত্তায় দৃঢ় নিশ্চয়ের অভাব । মনন বা বিচার আমার সম্যক্‌ হদয়জম না! হও- 
য়াই উহার কারণ। তখন বলিতাম “না 'প্রভো, তোমাকে যেরূপে পাইয়াছি 
তাহাই ভাল, তোঁমার এই স্বাভাবিক সমাহিত ভাবই আমার প্রিয়তর ।* 
আর এক ঘটনায় আমার ঈশ্বরধ্যানের অতিশয় স্ুবিধ। হইয়াছিল। 
গুহার দ্বারের উপর যে গবাক্ষ ছিল, যাহা আমি আলোক আসিবার জন্ত 
নির্মিত হইয়াছিল জানিতাম, তাহার অন্ত এক গুণ ছিল। একদিন, 
এম্বরিক মৃত্তি ধ্যান করিয়। পরে সেই উজ্জ্বল গবাক্ষের দিকে চাহিয়াছিলাম । 
তাহাতে আমার চক্ষু মুগ্ধবৎ হুইয়! গিয়া আমি তাহার ভিতর আমার ধ্যেক 
মুন্তিকে প্রত্যক্ধ দেখিতে পাইলাম । তাহ অবিকল সজীবের স্তায় এবং আমি 
তাহাতে যে সকল সদৃগুণের অস্ফুট কল্পন! করিতাম, তাহারা অতীব শ্ফুট ও 
পরিপূর্ণরূপে সেই মূর্তিতে অভিব্যস্থিত হুইল। তাহা! দেখিতে ' দেখিতে 
আমার ভক্তি এরূপ উথলিয়া। উঠিল যে আমি নিম্পন্দ হুইয়| গেলাম। আর; 


স্পাপলাাশি সস লারা 
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তখন মহা প্রভাবের দ্বারা অন্ুুপুরিত সেই মৃত্ঠি দেখিতে দেখিতে সেই প্রভাব 
যেন আমাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হুইয়া, আমার মধ্যে অনির্বচনীয় শুদ্ধতা আনিল।, 
কিছুক্ষণ পরে চক্ষু চঞ্চল হুইয়! সেই দৃষ্টি ভাঙ্গিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে আমি 
গবাক্ষে একপ দেখিতে পাইতাম । সেই গবাক্ষের এরূপ শক্তি ছিল যে, কোন৷ 
বিষয় অত্যন্ত কল্পনা করিলে সেই কল্পনার ছবি তাহাতে প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইত। 
এইরূপে কিছু কালের জন্য অসীম-মহিমান্থিত প্রস্ফুটরূপে সদ্‌গুণসমূহ ৰিকি- 
রণকারিণী সজীববৎ ভাগবতী মৃত্তির দর্শনে আমি বহুপত্রিমাণে বিশুদ্ধি লাভ 
করিতে লাগিলাম ॥ 
তখন এই স্তোত্রের দ্বার! প্রায়ই তাহাকে নমস্কার করিতাঁম__ 
0. ত্বমীশ্বরাণাং পরম! মহেশ্বর-স্তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। 
| পতিং পতীনাং পরমং পরন্তাৎ বিদাম দেবং ভূবনেশমীভ্যম্‌ ॥ ১ ॥ 
প্রশাস্তং দর্শনং যন্ত সর্বভূতাতয়গ্রদম্‌। 
মাঙ্গল্যঞ্চ প্রশস্তঞ্চ নমস্তরভাং শিবাত্মনে ॥ ২॥ 
মহত্বাদীস্বরত্বাচ্চ যো! মহের্খরতাং গতঃ। 
রাগঘ্েষ-বিনিমুক্ত-মহেশ্বরায় তে নমঃ ॥ ৩ ॥ 
মহাজ্ঞানং ভবেদ্যস্ত লোকালোক প্রকাশকমূ্‌ ॥ 
মহাদয়! মহাধ্যানং মহাদেবার় তে নমঃ ॥ 8 ॥ 
মহৈম্ব্ধোর্মহাদেশঃ ব্যাপ্তং যেন চরাচরমূ। 
মহদাত্বস্বরূপায় ব্যাপিনে বিষবে নমঃ ॥ ৫ ॥ 
মহামোহ-বিনিমুক্তিঃ মহাদোষ-বিবর্জিতঃ | 
মহাগুণাস্থিতস্তভ্যং নমো ভূয় নমোহস্ত মে॥ ৬1 
বন্দে দেবমনাত্মবোধহরণং বন্দে পরেশং বিভুং 
বন্দে দৈবতমানুষযৈকশরণং বন্দে ত্রিলোকেশ্বরমূ। 
বন্দে ব্যাপিনমীশ্বব্ং সুরগুরুং বন্দে প্রজেশং হরিং 
বন্দে যোগিজনাশ্রয়ঞ্চ শমদং কন্দে শিবং শঙ্করম্‌ ॥ ৭) 
গ্রমোহপারং করুণাৰতারং সংসারসারং ভবরোগহারম্‌। 
সদা বসত্তং হৃদয়ারবিন্দে মটমকনাথং পরমং নমামি ॥ ৮ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
দ্বিতীয় পরীক্ষা-দৃঢ় সাধন । 

এ সময়ের মধ্যে যে আমার বিক্ষেপ আসিত না, তাহা নহে। পূর্বের 
স্তায় অনেক কুচিস্তাও আসিত, কিন্ত তাহ! গ্রায়শঃ সহজে তাড়াইবার সামর্থ্য 
হইয়াছিল। তবে ঈশ্বর-ভাবে মগ্ন থাকিবার অভ্যাস করাতে বিক্ষেপের 
অবসর কিছু কমছিল। মৈত্রাদ্দি ভাবনার দ্বারাও .চিত্তের প্রসাদ সাধন 
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করিতাম। পূর্বে যাহাদের প্রতি আমার ঈর্ষ! দ্েষ প্রভৃতি ছিল, তাঁহাদের 

কথা ও তাহাদের প্রতি সেই সেই ভাব আমার মনে উঠিয়া অশাস্ত 
আনয়ন করিত। একজন আত্মীয় আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার অনেক 
বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করিয়া স্থুথে কাল যাপন করিত) তাহার গতি আমার 
ও মাতার অত্যন্ত ঈর্ধা ও বিদ্বেষ ভাব ছিল। যদ্দিচ এখন আমি সম্পূর্ণ 
ভির অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, তথাপি উপরি-উক্ত প্রকারের অনেক দূষিত 
সংস্কার এখনও আমার মনে অনিচ্ছাসত্বেও উঠিত । সেই সকলের দমনের জন্ত 
আমি মৈত্রী,করুণা, মুদ্িতা ও উপেক্ষা ভাবন! করিয়া হৃদয়কে শুদ্ধ করিতে 
লাগিলাম। গুরুর নিকট এর সমস্ত ভাবনার মন্ত্রও শিথিয়াছিলাম। শক্র হউক 


বা মিত্র হউক, সমস্ত সুখী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষাভাব ত্যাগ করিয়া, নিজ মিত্রের 
সুখে যেরূপ সুখ হুয় সেইরূপ ভাবনা করিতাম ; বলিতাম,_মুখং নিবসত 
 মিত্রাঃ বিবর্ধতু স্থথঞ্চ বঃ 1” অর্থাৎ হে মিত্রগণ ! তোমরা নখে থাক ও তোমা- 


দের সু বর্ধিত হউক। সেইরূপ ছুংখীদিগের (শক্র মিত্র উভয়ের) প্রতি নিজের 


উপমায় করুণা ভাবনা করিতাম । প্রায়শঃ আমাদের শত্রর দুঃখে হর্য অথবা 
অসহান্ৃভৃতি হয়। তাহা ত্যাগ করিয়। বলিতাম “বিমোচয়তু হঃখাদঃ কুপস্থা 


যোগ হরঃ।” অর্থাৎ যোগদাতা হর তোমাদ্িগকে ছুঃখ হইতে বিমোচন 
করুন। যাহারা আমাদিগের মতের ও অবলঘ্বিত মার্গের বিরোধী অথবা 


ভিন্নমার্ণ ও ভিক্নমতাবলম্বী, তাহাদিগের অভ্যুদয় দেখিলে.আমাদের হৃদয় 
সাধারণতঃ অগ্রমুদিত হয়। তাদৃশ হৃদয়াগুদ্ধি দুর করিবার জন্য আমি 
বিভিন্নমতাবলম্বী্দিগের পুণ্যাংশ চিস্তা করিয়া হৃদয়ে প্রমুদ্দিত ভাব আনয়ন 
করিতাম। বলিতাম “পুষ্পহারঃ প্রমোদায় অন্যষাং চাপি হারিণঃ | ত্বচ্চরিত- 
স্তথ! ধর্ম মোদয়তি চ মাং সথে ॥১ অর্থাৎ যেমন পুষ্পহার হারধারীর ও অন্য 
লোকেরও প্রমোদকর হয়, সেইরূপ হে সখে, তোমার আচরিত ধর্ম আমাকে 
প্রমোদিত করিতেছে। এইরূপে যাহারা কিছু পুণ্য করিতেছে, তাহারা যে 
ধর্মাবলম্বী হউক ন। কেন, তাহার অনুমোদনভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া মুদিতা 
ভাবনা করিতাম। আর পাপকারীদের প্রতি অবজ্ঞা ও ভ্তুর ভাব ত্যাগ 
করিয়৷ উপেক্ষা করিয়া যাঁইতাম। মনে করিতাম, কিন্মাষকারিণো যুন্নান্‌ 
ক্পণোহ্হং বছধামি,ক্রিম্‌./ অর্থাৎ আমি নিজেই কপার" পাত্র, অতএব পাপ- 
কারী তোমাদিগকে আর কি বলিব। এইরূপ ভাবনার দ্বার! আমি হদয়ের 
বিশুদ্ধতা লাভ করিতে লাগিলাম। 

এই সময় আমি আর একবার পরীক্ষা দিই, কিন্তু তাহাতৈ যে কারথে 
বিফল হই, তাহা লিখিতে কিছু লজ্জা হয়। প্রত্যহ একই প্রকার আহার 
করাতে আমার মধ্যে মধ্যে দেশের আহার্যের কথা মনে উঠিত। কিন্তু 
আমি তাহার দমনে বিশেষ যত্র করিতাম না। সেবারকার পরীক্ষাত্ব 
বাহজ্ঞান বিলোপ হুইবাঁর পর দেখিলাম-.যেন আমি এক নগরের ভিতর 
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ভিক্ষা করিবার জন্ত যাইতেছি। একটা গৃহ হইতৈ এক স্থুলোদর বেণিয়া' 
আমাকে ডাকিল। নিকটে যাইলে সে আমাকে বলিল “বাবাজি, ভিক্ষা 
করিবে ?” আমি বলিলাম “যদি করাও, তকে করি.।” সে বলিল “তবে এস।* 
এই বলিয়া আমাকে তাহার বৃহৎ কাটার মধ্যে ঠাকুর-বাড়ীর দিকে লইয়া! 
গেল। সেখানে বসাইয়া, সে ঠাকুরের প্রসাদ দিতে বলিল। ৰেণিয়াটা 
বল্লভাচারী; সে দ্দিন তাহার ঠাকুরকে পৃরা কাহান্ন প্রকার ভোগ দেওয়! 
হইয়াছিল। ছুই তিন জন লোক তাহা ক্রমশঃ আমাকে পরিবেষণ করিয়া 
দ্িল। তাহ! দেখিয়া আমার অতিশয় হর্ষ হইল। মনে হইল বছ দিন এ, 
সব দ্রব্য খাই নাই, আজ খুব খাইয়া লই। এই মনে করিম্না আমি, খাইতে, 
লাগিলাম। ইচ্ছা, বাহান্ন রকমই খাইৰ। কিন্তু বর্ফিটা, ভাল হওয়াতে, 
তাহারই অনেকখানি থাইয়া ফেলিলাম। সেইরূপ লাড্ড, রাব্ড়ি, কচুরি, 
তরকারী প্রভৃতি বেশী বেনী খাইয়া! ফেলিলাম। শেষে বুঝি আর বাহান্ন 
রকমের সব হয় না। তবুও অল্প অল্প চলিল। শেষে উঠিবার সময় আর. 
উঠিতে পারি না। কি আপদ! হস্ত পদ যেন নিন্ভেজ হইয়া যাইতেছে ।, 
পরে সংজ্ঞালোপ ; তৎপরে পূর্বের ন্যায় প্রতিঘাত পাইয়া জাগরুণ। 
এই “দৃষ্টিতে” আমার হঃখও হইল, হাসিও পাইল। মনে করিলাম, আমার: 
ভিতর “ফলারে বামুণত্ব* এখনও এত রহিয়াছে । শেষে চিস্তা করিলাম, “পুথি 
ব্যাংযানি ভূতানি জিহ্কোপস্থনি মিত্তকমূচ । বস্তুতঃ জিহ্বা ও উপস্থ নিবৃত্তি- 
মার্গের ছুই সমতুল্য অন্তরায় । পরে বিচার করিয়া দেখিলাম, বাহসম্পদা-. 
কাজ্ষা জিহ্বা! ও উপস্থ, এই তিনই নিবৃ্ভিমার্গের প্রধান অন্তরায় । তত্দুবিষ- 
ক স্পৃহাকে আস্তরিক ও অকপট ভাবে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা না হইলে 
নিবৃত্বিমার্গে গমনের অধিকার হয় না। যেমন ইতন্ততঃ তত্তাঙ্গার-বিক্ষিপ্ত 
স্থানে গমন করিবার সময় লোকে প্রতিপদে সাবধান হয়, সেইরূপ প্রতি চিন্তায় 
ও কর্মে অবধানযুক্ত হওয়া উচিত। যদি প্রত্যেক উদ্যমই এ তিনপ্রকার 
ম্পৃহাত্যাগের অবিরোধী হয় ও অশক্কতি বশতঃ স্পৃহা অনুকূল কোন উদ্ভম 
করিলে তাহাতে যদি অনুতাপ হয়, তবেই তাহা অকপট ত্যাগেচ্ছা। 
ইহার পর আমি প্রতিজ্ঞ করিলাম, আমি আর কোনপ্রকার লোৌভের 
দ্রব্য পাইলেও খাইব না। শাস্ত্রে যে 'ওুঁধুধবদস্্ীয়াৎ. অর্থাৎ ওষধ সেবনের 
স্টার ভোজন করিবে এইরূপ বিধি আছে ও বৌদ্ধগণ যে “পরিজ্ঞাত? বা সুখ 
হুঃখ-শৃন্ত ভোজন বলেন, আমি তাহা চিস্তা করিতে লাঁগিলাম। ভোজনের 
সুখ স্মরণপূর্বক “তাহা আমি চাই না/ বলিয়া তীব্র ইচ্ছা করিতে লাগিলাম । 
যখন ভোঁজন করিতাঁম, তখন সেই আহার্ধ্য আহুতি ন্বরূপ হইয়া, তম্বারা পুষ্ট 
প্রাণ পরমাত্মার দিকে নিয়োজিত হউক,এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে আহার 
করিতাম। শেষে স্থির করিলাম, সমস্ত লোভজনক ভোদা আমার কাছে 
নিষিদ্ধ অন্ন । 





১৪ পঃ।] অপূর্ব ভ্রমণবৃত্াস্ত 1. ৪৭ 


আর ব্রঙ্ষচর্যয-বিষয়েও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম। স্বার্থে বা পরার্থে কিছু- 
'তেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হহব না। ক্ষুদ্রা্থের জন্য পরমার্কে ত্যাগ কাঁরব 
না। প্রথম পরীক্ষায় যেরূপ ভাবে সেই স্বর্ণতালে পদাঘাত করিয়াছিলাম, 
যাবতীয় বাহ্‌ সম্পদের প্রতিও সেই ভাব আনয়ন করিতে লাগিলাম। 

অনেক দিন এইরূপ সাধন করিতে থাকাতে আমার হৃদয় ক্রমশঃ শাস্ত 
হইতে লাগিল। ইঈশ্বরপ্রণিধানে মধ্যে মধ্যে এরূপ আনন্দ হৃদয়ে উলিয়।! 
উঠিত যে, আমি যেন কৃতার্থ হইয়া" যাইতাম। সেই আনন্দ ভোগ কালে 
'মজঅ অশ্রপাত হইত। আর্মি শোকাশ্রুর ও আনন্দাশ্রর ভেদ বুঝিলাম। 
আত্মজয়ে ক্রমশঃ সাফল্যলাভে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নির্জ- 
নতা (যাহা পূর্ব্বে সময়ে সময়ে অসহা হইত) সুখকর বোধ হইতে লাগিল। 
ঈশ্বর-আরাধনায় যে আমার অর্থ সিদ্ধি হইতেছে, তাহা জানিতে লাগিলাম। 

পুর্বে আমার মনে সংশয় হইত যে, ঈশ্বর যদি পুণ্য-পাপ কম্মের ফলদাতা 
হুন, তাহ। হইলে তাহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাহা হইলে তাহাকে নিত্য 
তত্কার্ষ্যে ব্যাপৃত সুতরাং অশাস্তচেতা ও নিফরুণ কল্পনা! করা অপরিহার্ষ্য 
হইয়া পড়ে। সাধারণ লোকদের কল্িত ঈশ্বরের এই দুই কার্য দেখা যায়, 
যথা-থে তাহার খোসামোদ করিতেছে, তিনি তাহাকে শ্বর্গে তুলিতেছেন ১ 
আর যে তাহা না করিতেছে, তাহাকে তিনি নরকে ফেলিতেছেন। নদীজল 
গড়াইয়া! যাইতেছে, কেহ আর মনে করে না যে ঈশ্বর তাহ ঠেলিয়া লইয়! 
যাইতেছেন। সেইরূপ বামু-গ্রবাহ, খতু-পরিবর্ভন, গ্রহ-নক্ষত্রের সঞ্শর 
প্রভৃতিও শ্বাভাবিক-শক্তি-বশে হইতেছে বলিয়া প্রায় লোকে অধুনা জানে। 
তবে মূলে তাহার অধীশত্ব স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ৃ 

সাংখ্যশান্ত্র হইতে জানিয়াছিলাম, ঈশ্বর কর্ফলদানের জন্য সাক্ষাৎকর্তৃত্ব 
অভিমান না করিলেও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মে কর্মের ফল-প্রাপ্তি ঘটে। 
কিন্ত ইহাতে আমার সংশয় হইত; কারণ, তাহাকে ডাকিয়া আমি অনেক 
সময়ে অনেক ফল পাইয়াছি। 

এই সংশয় এখন আমার একেবারে মিটিয়া গেল। আমি তীহাকে ধ্যান 
করিতে করিতে কখন কখন তন্ময় হইয়া যাইতাম। তখন বোধ হইত, আমি 
যেন তাহার ভিতরে ওতপ্রোত হইয়! গিয়াছি। 'যেরূপ অগ্রিতে লৌহ দিলে 
উষ্ণতা লৌহ অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ তাহার ঈশ্বরতা যেন আমার ভিতর 
. অন্থুপ্রবিষ্ট হইয়াছে । সেই সময় আমার ইচ্ছাশক্তি এরূপ নির্মল ও দৃঢ় হইত 
ধযে, আমার বোধ হইত যেন আমি অনায়াসেই হৃদয় হইতে সমস্ত প্রবৃত্তির 
বীজ উৎপাটিত করিতে পারি। এইরূপে আমার অভীষ্ট*্সিদ্ধি হইতে লাগিল। 
আমার তখন কোন বাহ অভাব ছিল না) একমাত্র অভী ছিল যে, অন্তরের 
কুপ্রবৃত্তি সকল দমিত হয়। অতএব আমার 'লেই অভীষ্ট সফল হুইতে 
লাগিল। ২58 
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ইহাতে আমি বুঝিলাম, ঈশ্বরধ্যানে কিরূপে অতীষ্টসিদ্ধি 'শ্বাভাবিক নিয়- 
মেই) হয়। ঈশ্বরত! অর্থে অব্যর্থ শক্তি বা ইচ্ছার অনভিঘাত। সেই ঈশ্ব- 
রত চিস্তা করিতে করিতে আমাদের ভিতর তাহ। অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। তজ্জ- 
স্তই সাধকগণ তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে, তাহাদের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ- 
ভাব আবিভূ্ত হয় ও তাহারা আপনাদিগকে ধ্যেয় ঈশ্বরের সহিত এক বোধ 
করেন। ঈশ্বর-ভাবের কত অনুপ্রবেশ হওয়াতে আমাদের ভিতর সাত্বি- 
কত। ও শক্তি প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করে। অবশ্ঠ, যে যতদুর 
সেই ভাব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ততদুর শক্তি ও সাত্বিকত। প্রকাশিত 
হয়। | 
এইরূপে আমি দেখিলাম যে, কর্ম্ম হইতেই সমন্ত হইতেছে । ঈশ্বর উপা- 
সনাও একপ্রকার কর্ম। ঈর্বরকে আমাদের আদর্শ-স্বরূপ দেখিলাম। 
তাহাকে আদর্শ বা লক্ষ্য করিয়া বম্ম করিলে সেই কম্ম সহজেই সিদ্ধ হয়। 
তাহাতে তিনি ষে শাস্তিপদে বিরাজমান আছেন, আমাদেরও তাহা লাভ 
হয়। কম্মনশ্বন্বীর় অনেক শান্ত্রীয় নিয়মের তত্বও আমি অবগত হইলাঁম। 
কিন্তু সেসব এখানে লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে । বস্তৃতঃ সেই সমস্ত 
গুঢ় স্বাভাবিক নিয়মের জ্ঞানাভাবেই আমর! ঈশ্বরের উপর কর্রফল-দানাদি 
নানাপ্রকা। কর্তৃত্ব আরোপ করি। পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে কম্মাতীত, 
তাহাই শাস্ত্রের প্রকৃত তাতপর্য্য। বস্ততঃ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবতারাই 
শ্জন, কন্মফল-দানাদ কাধ্য করেন বলিয়। বর্ণত হন। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
তৃতীয় পরীক্ষা ও সফলতা । 


এইরূপে আমি কয়েক মান সাধনে ব্যাপূত রহিলাম। মনে করিলাম, 
এবার নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! উপরে যাইব । 

এই সব বিয়য়ে ব্যাপূত থাকাতে আমি সময়ের হিসাব রাখিতে ভুলিয়! 
গিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি_-তথায় শীত গ্রীত্ম ছিল না, তবে হধ্যের 
নিম্বতা ও রাত্রির আধিক্য দেখিয়া জানির়াছিলাম যে, সে সময় অগ্রহায়ণ ব! 
পৌষ মাস। কতদিন গত হইতেছে, তাহ। স্থির করিবার জন্ত আমি জ্যোতি- 
ধিক পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাঁম। 

প্রথমতঃ ক্যাসিওপিয়! নামক তারাপুঞ্জ এবং এগ্ড্বেমিভার উজ্জ্বল তারার 
(8100570) মধ্যস্থ রেখ। হইতে বিষুবক্রাত্তি বিন্দু বা ০791 99100য এবং 
তাহ। হইতে শৃষ্যের দূরতা মান করিয়া! হুধ্যের দ্রাধিমা বা 186-550676107 
স্থির কল্পিতে চেষ্টা করিলাম । কিন্ত যন্ত্রা্দি না থাকাতে পরিমাণ-কল 'আন্দাজী 
হইল। তাহাতে অগ্রহায়ণ কি পৌষ, তাহা স্থির হইল না। অন্ততঃ বধ 
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ভূমিতে প্রোথিত এক লহ্ব শঙ্কু পাইভাম,তাঁহা হইলেও সব স্থির করিতে পারি- 
তাম। পরে চিত্ত! করিয়৷ দেখিলাম, যখন হৃর্যের রশ্মির এখানে বিশেষ প্রয়ো- 
জন, তখন প্রাসাদের উভয় পার্থ ছুই বেলা সমান রৌদ্র পাইবার জন্য বোধ 
হয় এই প্রানাদ ঠিক উত্তর-দক্ষিণে নির্মিত হইয়াছে। প্রাসাদের অগ্রভাগে 
'সেই মণিমণ্ডপ এবং মণিমওপের দ্বার ঠিক মধ্যস্থলে, সুতরাং দ্বারের উভয়- 
পার্খস্থ ভিত্তি (ভিত্তির স্থূলতা) ঠিক যাম্যোত্বর রেখায় থাকিবে। দ্বারের বাহির 
হইতে পধ্যবেক্ষণ করিমা দ্বেখিলম, আমার অনুমান যথার্থ। দ্বার ঠিক 
যাম্যোত্বর রেখায় বা দ্ক্ষিণমুখে ছিল। পরে দ্বারের ভিত্তিতে সুত্র ঝুলাইয় 
দেখিলাম, উহ! ভূমির উপর ঠিক লন্ব। 
প্রাসাদের এই ভাগ নক্ষিণে অবস্থিত থাকাতে আমি প্রত্যহ চর্য্যান্ত 
সময়ে ভিত্তির ছায়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকৃস্থ তুষারমপ্ডিত 
পর্বতের উপর দিয়া হুর্ধ্যাস্ত দেখা যাইত, কিন্তু সে স্থানের পর্বত সমোচ্চ 
খাকাতে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হইল। যেখানে ছাক্সা থাকিত, তথায় আমি 
পেন্সিল দিয়া এক দাগ দিতাম। এইরূপে দেখিলাম, হুর্ধ্য তখনও দক্ষিণে 
যাইতেছে । পরে ইহা! হইতে আমি উত্তরায়ণের দিন স্থির করিয়! খাতায় 
কালের হিসাব রাখিতে লাগিলাম। (শেষে জানিয়াছিলাম, আমার হিসাৰে 
দুই দিন মাত্র ভেদ হুইয়াছে।) 
এইরূপে গ্রাম ছয় মাস পরে আমি একদ্রিন আবার উপজ্পে উঠিবায় জন্য 
যাত্রা করিলাম। বাহাঞ্জান লোপের পর দেখিলাম-- 
যেন আহি এক প্রশস্ত রাজপথ দিয়! যাইতেছি। ধেন আমি সেই দেশের 
(লোক ) সেখানকার অনেকে যেম আমার পন্সিচিত। সকলেই যেন ব্যস্ত 
জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা লিতে লাগিল "তুমি দেশের সংবাদ জাননা? 
ব্লাজ! বিজয়বাহ আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে। আমাদের রাজ! ঘিলাস- 
সিংহ রাজপুরীতেই মার গিয়াছেন। সকল অঙ্গাত্যই ছূর্দাশাগ্রস্ত হইয়াছে। 
কেবল যাহারা গোপনে বিজয়বাছছকে সাহায্য করিয়াছিল, তাঁহারাই পুরস্কৃত 
হইয়াছে । বিজদ্নবাহুরই সব লোক উচ্চ ও লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হই- 
স্াছে। এদেশের লোকের আর ভত্রস্থৃতা নাই।” 
তাছার পন্ন তাহার রাজা, অমাত্য ও জাজপুরুধগণেষর দোষের কথ। 
বলিতে লাগিল । বলিল, “তাছাদের জন্তই আমাদের দেশ গেল। সকলেই 
-কুক্ষিত্তরি, অবিশ্বাস্য, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেপরায়ণ, পরজ্ীকাতর ছিল? 
তাহাতেই আমাদের দেশ ছাবথার হইয়াছে।” তাহারা আর এক গ্রামের 
লোকদের নিঙ্দ। করিতে লাগিল । বলিল, “তাহারা! যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতেছে) 
ইহাতে বিজয়বাহু আরও কুদ্ধ হইবে ।” এইরূপ শুনিতে শুনিতে আমি আর 
এক গ্রামে যাইলাম। দেখিলাম, তথাকার লোকেরা কয়েকজন হুষ্ট রাঁজ- 
পুরুষের শান্তিতে অতিশয় ষ্ঠ হইম়্াছে। দেশের জন্ত কিছুমাত্র কাতর 


৫৪ শিবধ্যান ব্রঙ্ষচারীর 1১৫ পয 


নহে। পরে আর এক শ্রাঙ্ষে যাইলাম। দেখিলাম, অর্ধেক লোক যুদ্ধার্থ 
প্রস্তুত, আর অর্ধেক ভিন্নমত । ছুই দলে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে । পরে আর 
এক গ্রামে যাইলাম। তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, কিন্ত তাহাদের নেতা! 
লোতবশতঃ বিজেতার পক্ষে গিয়াছে । তাহার। দেশেক্স জন্। প্রাণ দিতে 
প্রস্তত, কিন্তু বিশ্বামযোগ্য নেত। পাইতেছে না। তাহার! অনেক যুক্তি দেখা- 
ইয়া আমাকে তাহাদের দলে প্রবেশ করিতে ও নেতৃত্ব করিতে বলিল। আমি 
শ্বদেশের জন্য ক্িষ্ট হইয়া কি করিব, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। শেষে 
হঠাৎ মনে হুইল, আমি যে নিবৃত্তিমার্গে যাইতেছি। অমনি আমার বিচার 
আসিল। মনে করিলাম, আমার “ম্বদেশে! ভূবনত্রয়ম্»» আর আমার শত্রু 
মিত্রে সমান ছওয়া উচিত। অধৈরিতার দ্বারা বৈরিতাকে জয় করা আমার 
ধন্ম। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, সত্য প্রভৃতি ধন্ম যে রাজ্যের লৌকের অধিক 
পরিমাণে আছে, তাহাদেরই জয় হয়, কারণ যতো! ধর্মস্ততো জয়ঃ। এ 
দেশের লোক সামান্তের জন্ত অসভ্য বলে, পরস্পরের দ্বোষে নিতাত্ত অসহিষ্ণু 
দেশের অমঙ্গল করিয়াঁও স্থকীয় শত্রুর ধ্বংসে হৃষ্ট হয়। আর সত্যাদিধন্মশূন্য 
ধর্মধবজিগণ এ দেশে ধার্মিকের আদর্শ হইয়। উন্ঠিয়াছে। অধুনা ধর্মাজীবন বা 
সন্ন্যানধারণ ভোগসিদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় হইয়াছে । যাহার৷ গার্বস্থ্াজীবনে 
কষ্টে কালাতিপাত করিত, তাহার! যদ্দি সন্নযাসজীবনে পুর্বাপেক্ষাও বাস্- 
ভোগ ত্যাগ করে, তবেই তাহাদেব সন্ন্যাস প্ররুত ধন্ার্থ বলিয়া বুঝা যায় ; 
কিন্তু অধুনা গাহ্স্থ্য অপেক্ষা উতকৃষ্টতর ভোগসিদ্ধিই সন্্যাসের প্রবর্তক 
ছুইয়াছে। দেশের ধনিগণ হৃদয়শূন্য, ব্বদেশেক্প প্রকৃত কল্যাণের জন্য 
'দ্বানহীন ও প্রায়শঃ কুক্রিয়াসক্ত এবং জ্ঞানিগণ প্রায়শঃ আত্মনংযমহীন, 
'অদৃঢব্্ত ও নিঃস্ব । বিকাশশীল জ্ঞানের পরিবর্তে নানাবিধ কুসংস্কার 
আধিপত্য করিতেছে । নান। ধর্মমতের জন্য তাহাদের পরম্পরের অবিনাশ্ঠ 
পার্থক্য ও তজ্জনিত অনৈক্য প্রভৃতি দোঁষ প্রবল হইয়াছে । এখন প্রত্যেক 
পদেই অযোগ্য ব্যক্তি স্থাপিত। নির্ভীকের পদে ভীরু, ধার্মিকের পদে 
অধার্্মিক, বিশ্বাম্যের পদে অবিশ্বাস্য বিশ্বাঘাতক ; এইরূপ সমস্ত পদেই 
অযোগ্য ব্যক্তিগণ ছলে, কৌশলে বা বংশাচ্ছক্রমের অনুরোধে প্রতিষ্ঠিত। 
বুঝিলাম, সেইজন্যই দেশের পরাজয় । ভাবিলাম, যখন পরাজিতগণ ছুর্দিশাপন্ন 
হুইয়! পরস্পরের প্রতি সহান্ুতৃতিপূর্বক নিজেদ্দের একশ্রেণীস্থ মনে করিষে, 
কষ্টে পড়িয়। যখন প্রকৃত ধর্দের চচ্চ। করিবে, ভঙ্খামির প্রলার ঘখন কমিষে, 
আর যখন বিজেতৃগণ মম্পত্তিমদে মত্ত হইয়। অধার্ম্িক হইবে, তখন আবার 
পরাজিতগণ বিজন্মী হইবে । ইহাই কর্খের নিয়ম। ধর্ণ্ের সংসিদ্ধিই আমার 
কর্তব্য। তাহ! সাধন করিতে পারিয়া বদি জিত ও পরাজিতগণকে ধর্ম গ্রবণ 
করিতে পারি, তবে উভয়েরই মঙ্গল; কারণ তাহাতে বিজেতাদের উৎপীড়ন 
মির! যাইস্জ! পরাজিতের! সুখী হইবে, এবং বিজেতারাঁও ধর্মে সুখী হইৰে। 
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এইরূপ চিস্ত করিয়া আমি সবীর্য্যে চলিতে লাগিলাম, আর কোন দিকে 
তাকাইলাম না।-_-পরে আমার, ললাটে শীতম্পর্শে আমার সংজ্ঞা! হইল। 
দেখিলাম, আমি উপরে আসিয়াছি। আমার ললাটদেশ সেই উজ্জ্বল দ্রব্য স্পর্শ 
করিয়াছে । এক পার্খে সরিয়৷ যাইয়৷ দেখিলাম, উহ! একটা বৃহৎ ফলক এবং 
অতি উজ্জল স্কেতবর্ণ। তাহার দিকে চাহিলেই যেন চক্ষু কিরূপ আকৃষ্ট হয়। 
আমি মেস্থেরিক দর্পণের বিষয়, জানিতাম। মনে করিলাম, ইহাও সেইরূপ 
হইবে; ইহাতে কোনপ্রকারে তাদৃশ জৈব শক্তি হয় ত ধৃত হইয়া রহিয়াছে ।. 
পরে আমি সানন্দে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলাম। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । 
“মগ্গজীবী আগার" বা সাধন-স্তবক । 

সেই স্তবকস্থ হন্্যের বিস্তার নিয় স্তবকের তিন ভাগের এক ভাগ হইবে । 
তজ্জন্য সম্মুখে এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল। তাহার চারিদিকে পৃর্বোক্ত হস্ত- 
নমুনার বেড়া বা রেলিং। নীচে যেমন একটামাত্র মণিমগ্ডপ, এ স্বকে ও- 
জাতীয় কিন্ত বিভিন্ন রকমের তিনটা আছে। এখানেও নীচের মত জল ও 
আহার্য্যের প্রথা আছে।, আমি প্রথমে শ্লানাহার করিয়৷ পরে দর্শন করিৰ 
মনে করিয়া, স্গান সমাপন করিলাম । কৌপীন ধুইয়া বেড়ার উপর শুকা- 
ইতে দিতে যাইলাম। বেড়ার বাহিরে অনেকথানি কার্ণিসের মত ছিল। 
তাহার, মধ্যস্থলে, চিকণ, ধাতুর স্তাঁয় উজ্জল এক নাল! বা তাদৃশ কিছু সর্ব 
দ্রিকে ঘিরিয়া ছিল। আমি কৌপীন শুকাইবার জন্য বেড়ার উপর ছুড়িয়া 
দিলাম। তাহাতে আর্দ্র কৌপীনের এক ধার বেড়া হইতে কিছু দূরে যাওয়াতে 
আমার এরূপ বৈছ্যতিক ঘাত লাগিল যে,আমি পড়িয়৷ যাইলাম। কিন্তু সাধারণ 
বৈদ্যুতিক ঘাত অপেক্ষা তাহার কিছু প্রভেদ আছে। সাধারণ বৈদ্যুতিক 
ঘাতে পেশী সকল সঞ্ষুচিত হয়, কিন্ত তাহাতে যেন একবারে. নিশ্চে্ট হইয়া 
গেল। আমি সুস্থ হইয়া! ইহার তত্ব চিন্তা করিতে লাগিলাম। আর ধীর- 
বীর্যের “বিতিং পরিবজ্ঞয়ে? (৩৫পৃ) কথাও মনে পড়িল । বুঝিলাম,. এ চিকণ 
নাল হইতে কোন এক প্রকার বৈছ্যুতিক ক্রিয়া বিকিরিত অথবা প্রতিফলিত 
হইয়া! আকাশের দিকে যাইতেছে । ইহার উদ্দেশ্য এই বোধ হইল য়ে, স্থরঙ্গ 
ব্যতীত আকাশমার্ঁ দিয়াও কেহ এখানে যেন আসিতে না পারে। 
রাষ্টিক ও ধার্মিক বিভাগের মধ্যে বে গ্রাচীর ছিল, তাহার উপরেও বেড়া, 
ছিল। প্র বেড়া উপবন পার হইয়া জলাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত থাকাতে বুষিয়া- 
 ছিরাম, এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে যাওয়া যায় না। রাষ্টিক বিভাগে, 
যাইবার অন্য এক সেতু জলাশয়ের উপর ছিল। চু 

এইখানে তথাকার আৰ হাওযার বিষয়ও কিছু বলিতেছি। মেখানে, 
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ুর্য্য যত প্রথর হইত, তত অধিক পরিমাণে শীতল পার্বত্য বায়ু বহিত, এবং 
হুর্য্যের প্রথরতার সহিত বায়ুপ্রবাঁহ কমিয়া যাইত। তাহাতে সেখানকার তাপ' 
প্রায় একইরূপ থাকিত। আর এক দৃশ্য তথায় প্রায়ই দেখ! যাইত । দিনে 
প্স্তর-প্রাঙ্গণ তপ্ত হইলে তৎসংলগ্ন বাধু উর্ধে উঠিতে থাকিত; তখন উপ- 
বনের স্ুন্বর মরীচিক। দেখা যাঁইত। কখন কখন জলাশয়ের উপর আঁকাঁশেও 
উল্টা! মরীচিক! দেখা যাইত। চতুর্দিকে উচ্চ তুষারমণ্ডিত পর্বতে প্রতিহত 
হওয়াতে তথায় মেঘ যাইতে পারিত্ত না । 

সেই স্ববকের মণিমগ্ুডপে প্রবেশ করিয়। দেখি, তাহ নিমস্থ মণ্ডপ অপেক্ষা 
অল্পায়তন। তাহার মধ্যস্থলে, একটা শুইবারমত মঞ্চ ছিল। পূর্বেই বলি- 
য়াছি, মণিমণ্ডপ অষ্টভূজ ; তাহার পঞ্চতুজ বাহিরে এবং তিনটা ভূজ পশ্চাতের 
পাষাণভিভিতে নিবদ্ধ। তথাকার মণিমণ্পের সেই নিবদ্ধ তিন ভিত্তিতে 
তিনটা দ্বার আছে। ধীরবীর্ধ্য বলিয়াছেন বামে "সংকগ্পিত দস্সন আগার* : 
ও দক্ষিণে “খন্ধানং সম্মা সন্থৃদ্ধি আগার তাহার আখ্যা না লিখিয়া আমি যাহ 
বুঝিয়াছিলাম, তাহা। লিখিতেছি। বামের নাম “দিব্য-দৃষ্টি' ও দক্ষিণের নাম 
£তত্ব-দর্শন' আগার ও মণ্ডপমধ্যস্থ মঞ্চের নাম “মনন-মঞ্চ' হইলে ঠিক নাম 
হয়। মধ্যের ভিত্তিতে আর এক যে দ্বার ছিল যাহ! মওপদ্ধারের ঠিক সন্দু- 
থস্থ, তাহার ভিতর দিয়! তৃতীয় স্তবকে উঠিবার উপায় আছে। ধীরবীর্য্য 
এ স্তবকের বিষয় বিশেষ কিছু বলিয়া যান নাই। পরে আমি জানিয়াছিলাম, 
এই সাধন-স্তবকে যাহারা সাধন করিবে, তাহাদের সহায়তার জন্য এই সমস্ত 
নির্দিত হইয়াছে। প্রথমে আমি এই সকল স্থানের বিবরণ দিয়া, পরে 
তাহাতে যাহা যাহ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিব । 

১। মণিমণ্ডপের মধ্যস্থ মনন-মঞ্চের উপরিভাগস্থ ছাদ, যাহ কটাহের। 
মধ্স্থান, তাহ। কষ্বর্ণ ও মুকুরের মত মস্থণ ও চিকণ। মঞ্চের উপর বসিলে 
মস্তকের ভিতর যেন একপ্রকার শীতল বোধ আসে, পরে মনে যে বিচার 
আসে, তাহ। অতি পরিষণার ও তলম্পর্শী হয় । 

২। বাম ও দক্ষিণের ছুই আগার সম্পূর্ণ গোলাকৃতি অর্থাৎ ফাঁপা বলের 
মত। দ্বার হইতে এক পাতলা! প্রস্তরফলক গোলের ঠিক শূন্যস্থ কেন্তরস্থানে 
গিয়াছে। তাহার অগ্রভাগ কিছু আফ্কত ও চক্রাকৃতি (কতকট! লুচি-ভাজ। 
ছান্নার মত)। উহাই প্রী আগারের আসন। ছুই আগারের ভেদ এই যে, 
ৰাম আগার রক্তাত, আর দক্ষিণ আগার উচ্ছল শ্বেতবর্ণ। তথায় বদিলে 
যাহা হয়, তাহা! পরে ব্যক্ত হইবে। 

৩। তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তবকের পথ একটা খাড়া নলের মত । তাহার 
ভিত্তি গাত্রে খেত ও ও রক্ত বর্ণের তিন রেখা জড়াইয়া ড়াইয়া উপর পর্যত্ত 


| ভিতর আসিম্মাছি। মেঝের যধ্যস্থলে এক চক্রাক্কতি আমন ছিল? তাহা একটা 
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অনভিস্থুল দণ্ডের উপর স্থাপিত। দণ্ডটা মেঝের ভিতর গর্তে চলিয়া গিয়াছে । 
সেই কুপাকার উচ্চ মার্গের উপরিভাগ এক শ্বচ্ছ আবরণে আবৃত । আসনের 
চতুর্দিকে স্বর্ণবর্ণ এক উচ্চ বিট ছিল। প্রথমে আমি উপস্কে উঠ৷ যায় কি 
না, দেখিবার চেষ্টা করিলাম। বুঝিলাম, &ঁ আসনে উপবেশন করিলে কোন 
কারণে তাহা উপরে উঠিতে থাকে । তখন বোধ হয় উপরের স্বচ্ছ আবরণ 
সরি! যায়, তাহাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি উপরে যাইতে পারে। এই ভাবিয়া 
আমি আসনে বসিলাম। তাহাতে আসন কিছু নাবিয়া গেল। কিন্তু সাম্চর্ষেয 
দেখিলাম, আমার শরীর বিশেষতঃ হম্তপদাগ্র হইতে অজন্্ বিদ্যুতস্ফুলি্ 
বাহির হইয়৷ সেই আসনের হেমবর্ণ কিনারায় যাইতে লাগিল। আসম নিন্ৃ- 
মাত্রও উঠিল না। আমি অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরের চিন্তা করিতে লাগি" 
লাম। তাহাতে যেন বিছ্যুৎস্ফুলিঙ্গ কিছু কম বোধ হইল। কিন্তু তবুও 
আসন উঠিল না। 

ইহার তত্ব শেষে যাহ! স্থির করিয়াছিলাম, তাহ! বলিতেছি। প্রত্যেক 
চিন্তাতে আমাদের শরীরে বিশেষতঃ ন্নায়ু(91৮০)-সমূহে বৈছ্যতিক প্রবাহ 
হয়।তিস্তিগাত্রস্থ কোন শক্তিবিশেষে নেই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া পরিবন্তিত ও অত্যু- 
তেজিত হইয়৷ আসনপরিধির হেমবর্ণ পরিচালক অংশে আকৃষ্ট হইয়া যাইতে 
থাকে । তাহ। পুরশ্চ নিয়নস্থ উত্তোলক দণ্ডে যাইয়া কোন কারণবিশেষে' 
(সম্ভবতঃ বিছ্যুত্ঘটিত কোনপ্রকার আকর্ষণে) দণ্ডকে উপরে উঠিতে দেয় 
না। চিত্তা ও শারীরিক ক্রিয়াকে সম্যক রৌধ করিতে পারিলে তবে & 
বিছ্যুৎস্ক,লিঙ্গ নিবৃত্ত বা পরিবর্তিত হয়। তখন আলন উপরে উঠিরা থাক্ষে। 
ইহাতে বুঝিলাম, নিরোধ-দমাধি অভ্যস্ত না হইলে উপরে উঠিৰার উপায় নাই। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 
মনন-মঞ্চ__একা গ্রভৃমিক! ও সমাধি-সাঁধন। 


পরে আঙ্গি মনন-মঞ্চে বসিয়া মনন করিতে লাগিলাম । এই যঞ্চে 
প্রত্যহ বস! যাইত, কিন্ত প্রাপ্প এক ঘণ্টা থাকিলে একপ্রকার ক্লাস্তি বোধ 
হওয়াতে নাবিস্বা পড়িতে হইত। প্রথমে আমি সাধনবিষয়ে কর্তব্য নির- 
পথের জন্য মনন করিতে লাগিলাম। পূর্বে বলিয়াছি, তথায় বসিলে মন্তিষ্ধে 
একপ্রকার পীতলভা আসিত; ভাহাতে চিন্তা স্থির, বহুধারণাঘুক্ত ও 
পরিষ্কৃত হইত | যোগশান্ত্র আমার অধীত ছিল বটে, কিন্তু সেখানকার ন্যান 
তাহার তাদৃশ মনন কথনও হয় নাই। ইছাতে আমি সাধনের ছুই ভাগ স্থির 
করিলাম 7 প্রথম-_একা গ্রতৃষিকাঁর অভ্যাস, দিতীয়--লমাধি-সাঞধন। 

যোগপান্ত্র ও শুরুর নিকট হইতে একাগ্রভূষিকার ব্রিবয় জানিয়াছিলাষ। 
এখন তাহার সাধন করিতে লাপগ্গিলাম। একাগ্রতৃমিক1 ব্যতীত এগ্রন্কত 
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জ্ঞান বা সম্প্র্ঞান হইতে পারে না । ফে অবস্থায়, চিত্তকে অহবোরাত্র-শয়নে, 
স্বপনে, ভ্রমণে, আলনে ক! কর্মে--একবিষয়ক বাথ যায়, তাহাকে যোগিগণ, 
একাগ্রভূমিকা বলেন । অহোরাত্র এক বিষয়ে মন রাখিৰার ক্ষমত। হইলে, 
তাদশ চিত্তে তত্ববিষয়ক যে জ্ঞান হয়, তাহাও অহোরাত্র মনে জাগরূক থাকে, 
কখনও বিধুত হয় না; সুতরাং তাহাই প্রকৃত প্রজ্ঞা! । এই সাধনের জন্য, 
আমি ঈশ্বরে যে তন্মফ্» ভাবের অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা নিরন্তর স্থৃতিপথে, 
উদ্দিত রাখিতে লাগিলাম। আমাদের 'মনের সাধারণতঃ ভ্রিবিধ কার্য্য দেখা, 
যায়। যথা,__বিষয়গ্রহণ, বিষয়ধারণ ও: বিষয়চিন্তন। নিয়তই এই তিন 
কার্ধ্য চলিতেছে । শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশন প্রভৃতি সর্ব অবস্থায় আমাদের, 
চিন্তন চলে। প্রথমতঃ দেই চিস্তাকে শুদ্ধ বা একাগ্র করিবার জন্য সাধন, 
করিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, সর্বদা যে অসংখ্া. ব্যর্থ চিস্ত। বা বিতক- 
জাল উঠে, তাহা আর কারিৰ না। মনকে যেন সম্মুখে রাখিয়! তাহাতে কোন, 

ংকল্প ও কল্পনা আগিতে দিতাম না। কেবল সেই প্রসন্ন এরশ্বরিক ভাব 
উদ্দিত রাখিতাম। এই স্তবকের প্রাঙ্গণে ডিম্বাকার কৃষ্ণবর্ণ- রাস্তার মত দাগ 
ছিল। আমি উহাতে ভ্রমণের সময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভ্রমণ করিতাম। প্রতি 
পদক্ষেপে সেই ভাব স্বরণ করিতাম। সঙ্কেত করিয়াছিলাম যে, পদক্ষেপ 
“করিলেই মেই ভাব স্মরণ করিতে হয়। সেইরূপ কোন শবাম্পর্শাদি জ্ঞান, 
হইলেও সেই ভাব স্মরণ করিব, এবপও সঙ্কেত করিয়া সেই ভাবের স্থৃতিকে 
নিরস্তরা করিতে চেষ্টা করিতাম। “আমার কোন অভাব নাই+_-ইহাই 
চিন্তাগত সুখের (যাহ। গৃহ্ৃমাণ শারীরিক স্থথ হইতে ভিন্ন) কারণ। নুতরাং 
বহুক্ষণ সংকল্পশুন্ত ভাবে- অর্থাৎ আমি কিছু চাই না, এইরূপ ভাবে-স্থিতি 
করিতে থাকায় আমার মন স্বাধীনতা-জনিত অনির্বচনীয় স্কৃত্তি ও আনন্দে 
আদ্ুুত হইত। কিন্তু অবশ্য সব সময় ঠিক পারিতাম না। মনক্রান্ত হইয়া 
যাইত। আমি জানিতাম, ব্যায়ামের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ইহা বাড়াইতে হইবে, 
এবং তদনুযায়ি কার্ধ্য করিতাম। সাত্বিক, রাজন ও তাষস' বৃত্তির আবর্তন 
হইবেই জানিয়া সত্বের ভোগকাল ক্রমশঃ বাড়াইতে লাগিলাম.। কিয়ৎক্ষণ 
চিত্তে গ্রসাদ থাকিত, পরে বিক্ষেপ আসিত ; সেইরূপ কতক দিন বেশ কার্ধ্য 
চলিত, পরে কতক দিন মন্দভাবে চলিত 7 কিন্তু আমি উদ্যম. করিয়। ভালর 
ভাগ বাড়াইতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম জাগ্রদবস্থায় অধিক উদ্যম করিলে 
স্বপ্নাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশে সদ্বিযয়ের স্মরণ মোটেই থাকিত না । এক দিন 
দিবাভাগে অপেক্ষাকৃত কিছু অন্ন পরিমাণ উদ্যম অনুষ্ঠিত হওয়াতে স্বপ্নে সেই 
প্রসন্ন এশ্বরিক ভাব উদ্দিত হইল ও বহুক্ষণ পধ্যস্ত স্থারী রহিল। স্বপ্রকালেও 
আমার আত্মন্মরণ হইল। বোধ হইল, আমি স্বপ্নে আছি? এখন খুব তন্ময় 
. হুইয়া তাঁহাকে চিত্তা করি। ইহাতে আমি বুঝিলাম, উচ্চ সাধকগণ কিরূপে, 
ম্বপ্েও আত্মবিস্বত হুন না। শরীর ধারণ করিলে কতক সময় নিদ্রা ঝ/ 
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হউক, অন্ততঃ স্বপ্নের প্রয়োজন হয়) কিন্তু একাগ্রভূমিজয়িগণের সেই গপ্নও 
একাগ্র স্বপ্ন হয়। এই সময় আমি নিয়লিখিত মন্ত্রের দ্বারা নিজকে উৎসাহিত 
করিতাম--“শয্যাসনস্থোইথ পথি ব্রজন্‌ বা, স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। 
ংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ স্যান্নিত্যতৃপ্তোহমুতভোগভাগী ॥” 
(যোগদর্শন, ২৩২ হ্ত্রের ভাম্য |) 

অর্থাৎ শধা।-স্থিত, আসন-স্থিত বা পথে যাইতে যাইতে পরিক্ষীণচিস্তাজাল 
হইয়া (সাততিক স্মৃতির দ্বারা) মোহরূপ সংসার-বীজের ক্ষয় দর্শন করিতে 
করিতে নিত্য-তৃপ্ত ও অমুত-ভোগের ভাগী হইবে। 

 এইরূপে প্রায় তিন মাস আমি সাধনে ব্যাপৃত রহিলাম। শুদ্ধ যে একা গ্র- 
ভূমিকার সাঁধন করিতাম, তাহা নহে; প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমাধিরও সাধন করি- 
ভাম। সমাধি-সাধনে চিন্তনের ন্যায় বিষয়গ্রহণকেও রোধ করিতে হয়। 
জ্ঞানেন্তিয়, কর্শেন্িয় ও প্রাণ, তিনেরই কাধ্য রোধ করিতে হয়। তাহা 
অবশ্য চলিয়। ফিরিয়া হয় না । তাহা অতি স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া! করিতে 
হয়। অবশ্য সেই সব গুঢ় বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তাহা 
সাধারণের বোধগম্য ও রচিকর হইবে না । তজ্জন্ত তাহা সংক্ষেপে বলিব। 
অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রযত্বশূন্য হইয়া উপবেশন করাতে বোধ হইত যেন 
ভূমির সহিত আমার শরীর জমিয়! গিয়াছে । যাহাকে সাধারণতঃ গা ছাড়িয়া 
দেওয়া বলে, তাহারই নাম নিশ্রত্র ভাব । চিন্তার ও শরীরের সেই নিশ্রায 
স্থির ভাবের সহিত শ্বাস, প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, শারীর-বোধ প্রভৃতি যাব" 
তায প্রাণকার্য্য ও ইীন্ত্রয়কার্ধ্য মিলাইয়া তাহাও স্থির করিয়া, সেই পরম সাধন 
সাঁধিতে হয়। অবশ্য আমি তাহাতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছিলাম। তবে 
বুঝিয়াছিলাম যে, তাহা! কতদূর উচ্চ ও আমি তাহার কত দুরে। ূ 

সুধু যে শরীর স্থির, প্রাণশুন্যের মত হইলেই সমাধি হয়, একথা মনে কব! 
নিতান্ত ভ্রান্তি । পরচিত্তজ্ঞতার ()0021)6-:98008) মত কাহারও কাহা- 
রও স্বাভাবিক এরূপ শক্তি থাকে যে তাহারা হৃৎপিগকে স্থির ও শরীরকে 
মৃতবৎ বা 02616)60 করিতে পারে। কর্ণেল টাউনসেও নামক এক- 
জনের এরূপ শক্তি ছিল। তাহা আমি অনেক স্থলে পড়িয়াছিলাম। এ 
দেশেও যোগী নামে খ্যাত কোন কোন ব্যক্তির এরূপ শক্তি আঁম দেখিয়াছি 
ও শুনিয়াছি। তন্মধ্যে হয়ত কেহ রেহ পাঁচ সাত দিন মাটিতে প্রোথিত 
হইয়া থাকিতে পারে । হিষ্টিরিক (বায়ু) প্রকৃতির কোন কোন লোকের প্রবল 
হৃদয়ের উচ্ছবাসেও এরূপ মৃতবৎ ভাব হয়ঃ আর হঠযোগের প্রক্রিয়া-বিশেষেও 
হইতে পারে। | 

কিন্তু উহ সমাধি নহে। হরিদাস যোগী তিন মাস প্রোথিত থাকিয়া 
উঠিলে বলিত, সে যেন অন্য এক লোকে গিকাছিল এবং তথায় কত কি বিচিত্র 
দৃশ্য প্েখিয়াছে। ইহাতে জানা যায়, তাহার চিত্ত সে সময় স্থির ছিল ন!। 


৫৬... শিবধ্যান ব্রহ্ষচারীরা [১৭ পঃ। 


অতএব শুদ্ধ শরীত্রকে মৃতবৎ করিলেই চিত্ত স্থির হয় না, বরং অদাস্ত, অশান্ত 
মন অনায়ত হইয়! ্বপ্রাবস্থার ন্যায় অধিকতর চঞ্চল হয়। বস্ততঃ শরীর ও 
ইন্দ্রিয়ের সিত মনের চরম স্িরতার নাম সমাধি। শরীরেন্দরিয়ের স্থিরতা- 
পূর্বক বখন ধ্যাতা নিজকে তুলিয়া কেবল সেই ধ্যেয় বস্তরই বিদ্যমানতা- 
মাত্র উপলব্ধি করিতে থাকেন, তখন তদবস্থাকে সমাধি বলে। ইচ্ছাপূর্ব্ক 
স্থৈধ্য অভ্যাস করিতে করিতে ইহ! সিদ্ধ হয়,বলিয়া, সিদ্ধ ব্যক্তির এই অবস্থায় 
যাওয়া না যাওয়। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। সমাধিসিদ্ধিতে জ্ঞান ও শক্তির * সীম 
থাকে না। কিন্তু শরীরমাত্রকে মৃতবৎ ,করিলে সামান্য ক্লেয়ারভয়েন্টের 
(018750%6) মত কিছু ক্ষমতা হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য কিছু হয় না। 
যাহ] হউক, এইরূপে আমি সাধন করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে মনে নানা- 
প্রকার আশঙ্কা আপিয়া বিক্ষেপ উৎপাদন করিত। মনে হইত--আমি এই 
নিষ্জন স্থানে একাকী আছি, এখানে যদি আমার কোন রোগ হয়, তবে কি 
করিব। তখন একটু জল আনিয়! দিবার কেহ থাকিবে ন|। হয়ত বিনা শুশ্রা- 
ষায় কষ্টে মর্িব ইত্যাদি নানাপ্রকার ভবিষ্তৎ চিন্ত/ আসিত। ইহাতে মনকে 
প্রবোধ দিতাম--অশেষ অনাগত ছুঃখ ত আছেই, কিন্তু তাহার শঙ্কাতেই 
যদি কালক্ষেপ করি, তবে কখনই তাহার নিবৃত্তি হইবে না। বর্তমানে ত 
আমার কিছুমাত্র বিষ্ব নাই। অতএব এই সময়ে কেন বৃথা এ সমস্ত চিন্তা 
করিয়! সাধনের বিদ্ব নিজেই উৎপাদন করি । এই সময় যদি সর্ধাস্ততকরণে 


* একজন আজকালকার 'জ্ঞানী' সাধুর (অর্থাৎ যাহারা আত্মনংযমে কিছু উদ্যম করে 
না, কেবল মুখে জ্ঞানের কথ! বলিয়। বেড়ায় তাদৃশ) সহিত আমার সমাধি ও সিদ্ধির কথা 
হুইয়াছিল। লে আমাকে শিষ্পলিখিত গর বলিল--“একজনের তপন্যা করিয়। জলের উপর 
দিয়। গমনকরা-রূপ সিদ্ধি হইয়াছিল। সেবাটাতে ফিরিয়া আমিলে তাহার জাত! বলিল 
“তুমি এত কাল তপস্যা করিয়া কি পাইলে? সে নিজের দিদ্ধিন কথা বলিল। তাহার 
ভাই বলিল “চল দেখি, নদীতীরে বাইয়া]! তোমার সিদ্ধি দেখাও | সে তথায় যাইয়। নদীর 
উপর দিব। চলিয়। গেল। তাহার ভ্রাতাও খেয়। নৌকায় পার হইয়! গেল। পরে মাঝিকে 
অর্ধ পর়স! দিয়। ভ্রাত। বলিল এই দেখ তোমার এই সিদ্ধির মুল? অর্ধ পয়সা মাত্র ।॥ এই 
বলিয়া দেই “জ্ঞানী? খুব বাহাছুরী করিল।” আমি জানিতাম, মুমুক্ষু যোগিগণ সিদ্ধিকে তুচ্ছ 
দেখেন; কিন্ত এই ব্যঞির কথায় জামার শৃগাল ও দ্রাক্ষাফলের গলপ মনে পড়িল। ভাবি- 
ল।স-_-এই ব্যক্তি এক পল্পস। পাইলে তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে গ্রহণ করেঃ কিন্তু এই বিষয় ইহার 
সম্যক অপ্রাগ্র্য বলিয়। এরূপ বাহাছুরী করিতেছে । আমি বলিলাম “তুমি এ গল্পের শেষ- 
ভ।গজাননা। শুন ৰলিতেছি--ফিরিবার সময় পুনশ্চ তাই নৌকায় ও পিচ্ধ জলের উপর! 
দিয়। চলিয়া আসিতে লাগিলখ নদীর মাঝামাঝি আসিলে নৌকার সহস। ছিদ্র হইয়া তাহা 
ডুবিককা গেল। তাই তখন জলে গড়ি হাবুডুবু থাইতে খাইতে ত্রাহি ত্রাহি বলিতে 
লাগিল। তখন সিদ্ধ যাইয়া তাহাকে উদ্ধারপূর্্বক তীরে আনিয়। বলিল “ভাই, তুমি 
আমার সিদ্ধিতে প্রাপ পাইলে ; এখন খল দেখি তোমার প্রাণের মুল্য কত, আর আমার 
সিদ্ধিরই ব( সুজ্য কত? তাহার তাই বঝিল “আমি পূর্বে বুঝি নাই ; তোমার সিদ্ধি 
অধুল্য।) ফলতঃ পৃথিষীর লমন্ত ধরাই এবর্িতার জলৌকিক শক্তির উপর স্থাপিত” 


১৮ গঃ1] অপূর্ব ভ্রমণবৃততান্ত। ৭ 


সাধন করি, তবে অনাগত ছুংখের প্রক্কৃত প্রতিকার হইবে । চিস্তা করিলে 
মন্দ ব্যতীত ভাল হইৰে না। এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়! প্রায় তিন মাস 
মাধন করিয়। দিব্য দৃষ্টি আগারে এক দ্দিন গ্রাবেশ করিলাম। 


শপ 


অফটাদশ পরিচ্ছেদ । 
৮ দিব্য-দৃষ্টি--দেশও কালের অমেয়তা। « 


পূর্বেই বলিয়াছি, সেই আগা গোলাকার (ফাঁপা বলের ভিতরের মত)। 
তাহার কেন্ত্রস্থানে শূন্যে বম্িবাষ আলন। তাহাতে বমিলে কিয়ং কালের 
জন্য সমাধি হইয়! যে বিষয় অভীষ্ট, তাহার অলৌকিক প্রত্যক্ষ (১৫ পৃ) হয়। 
এখানে আমি কেবল ছুই বার বসিয়াছিলাম। পরীক্ষায় বুঝিয়াছিলাম, এখানে 
একমাসের কমে পুনশ্চ ঘসা যাঘ্ না, ঘসিতে গেলে উৎস্বপ্পের (381000916) 
ষঝত কষ্ট হয়। আর এখানে এক বিষয়েক্স ছুইবার দর্শন হয় না। তাহার 
কারণ এই বুবিয়াছিলাম যে, মন ও মস্তিষ্কের এক .অংশে তত্রত্য শক্তি 
একাধিক বার ক্রিয়। করে ন|। 
ব্রঙ্মাণ্ড সকল ও লোক সকল কিরূপ, তাহা দেখিবায় ইচ্ছা করিয়া আমি 
প্রথমবার বসি। বদিবামাত্র আমার বোধ হইল যেন আমি চতুদ্দিক হইতে 
অতি কোমল জ্রব্যের দ্বারা অচল, অটল ভাবে স্বচ্ছন্দে বিধৃত হইয়া আছি। 
“আমার কোন প্রযত্বের আবশ্তক নাই”-_-এরূপ বোধ হইয়া আমার প্রাণ মন 
সমস্ত নিশ্চল হইয়া গেল। এবং মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়! যেন এক জ্যোতি 
মস্তিষ্কের ভিতর, যেখানে জ্ঞাননাঁড়ীর মূল (36709007), তথায় আসিল। 
তখন আমার ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহও ভিতরে যাইয়া তথায় এক বৃহৎ জ্যোতি- 
য় অবকাশে স্থিত হইল। সেই জ্যোতির যেন শেষ নাই। তন্বারা আমি 
দেখিতে লাঁগিলাম। সেই দেখ! যেন নিজের আলোকে দেখা; সাধারণ প্রতি- 
ফলিত আলোকে দেখার মত নহে) তজ্জন্ত তাহাতে অন্ধকারস্থ বা আলো- 
কঙ্ছ সমস্ত দ্রব্য মান জানা যায় । আর সেই সময়ের দৃষ্টির প্রসার (01910 
01 518101) এত বিস্তৃত অথচ বিশেষদর্শী যে, আমি যেন সমগ্রকে ও তাহার 
ংশকে (ঘ1.19 ৪০ 09৮) একই সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম। আর তখন" 
কার ভ্ঞানপ্রবাহ এত ক্রুত হইতে লাগিল যে, সাধারণ জ্ঞানের তুলনায় তাহ! 


নি 





.*. ইহাই নুর্ধ্যঙথার বা ্যুগ্-জেযোতি। ইহা জ্ঞানেত্্রিয়ের যুলস্থানের প্রকাশ। ইহা 
বারা দর্শনে আলোক অন্ধকারাদির অপেক্ষ। নাই । যে দিব্য-দৃষ্টিতে তাহাদের অপেক্গ। আছে, 
তাহাকে চাত্র-জেযাতি বলে। উহা ইন্জিয়্থার বা গোলক ইন্জিয়ের স্যাধীন ক্ষর্তিবিপেষ, 


কিন্ত ইন্ডি়মূলজয়-সন্বন্থীয় গরকাশ নহে। 


১ 


৫৮ শিৎধ্যান ব্রহ্মচারীর [১৮ পঃ। 


উত্তার মত বেগবৎ এবং সাধাক়ণ জ্ঞান কচ্ছপের মত মন্দগতি। তজ্জন্য 
আমি পাধারণ অবস্থায় আসিলে সেই লময়ের বিশেষ জ্ঞান পুঅশ্চ সব ধারণা! 
করিতে পারিলাঁম না । কেবল সামান্যমাত্র ধারণা আছে । 

প্রথমে এক বিস্তারে খদ্ধি-মন্দির ও পরে এই পৃথিবীট। দেখিলাম । তৎ- 
পরে পৃথিবীর চতুদ্দিকে, যাহাকে স্থল দৃষ্টিতে অস্তরীক্ষ বল! যায়, তাহাতে 
কত বিচিত্র নগ-বন-যুক্ত দিব্য লোক দেখিলাম; পরে সমস্ত সৌর জগতে 
ও প্রত্যেক গ্রহে এরূপ দেখিলাম । খেমন ধূমকেতু ঘে দিকে চলে সেই 
দিকে (অর্থাৎ অগ্রে) তাহার পুচ্ছ নির্গত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক গ্রন্থ ও লমগ্র 
মৌর-মগুলের যেন উন্তরদিকৃস্থ বৃহৎ বৃহৎ পুছ্ে দিব্য লোক সকল প্রতি- 
ঠিত। সমস্ত গ্রহাদি গোলকগণ যেন জলাবর্তের মত বোধ হুইয়াছিল। 
তাহাদ্দের মধ্যস্থল অন্ধকারমন্্। পরে সৌরমগুলের ন্যাস্ব ভ্রাম্যমাণ কোটি 
€কোটি বিচিত্র বিচিত্র শুক্ম-লোক-শোভিত মণ্ডল সকল দেখিয়া (তাহাদের 
বিস্তার মানবীয় ভাষায় অবচনীয়) সমস্ত্র স্থল লোককে এক বিশাল কেন্ত্রে 
ভ্রাম্যমাণ দেখিলাম। সমস্তকে এক বৃহৎ আবর্ত স্বব্ধপ ৰোধ হইল। দমগ্র স্থূল 
মণ্ডলের ও তছুপরিস্থিত দিব্য লোকের বাহিরে চরম লোক বা সত্য লোক। 
হুদমধ্যে জলাবর্ের ন্যার তন্মধ্যে স্থূল মণ্ডল অবস্থিত। চরম লোক দেখিয়া 
আমার উপাস্য ব্রহ্ধাাধীশ্বরফে দেখিবার ইচ্ছা হইল। অমনি আমার ধ্যেয় 
সুপ্তি অসীম সৌম্য ও সন্ভাবে সজীব হইয়া আমার গোচরীভূত হইল। আমার 
হৃদয়ে তদন্ুরাসজনিত যে সুখ হইত, তাহা যেন শত সহন্র গুণে বর্ধিত হইয়া 
তাহাতে আমার অচল পরিষঙ্গ হইল। পরে আমার তন্ময় ভাব হইয়! গেল। 
পরে লর্ধতো-নিরাবরণ, প্রশান্ত-সুধাবি-কল্প, পরমানন্দময়, মহদাত্স ভাবের 
€ঘে ভাবে তাহনারও চিত্ত সমাহিত) (বাধ হইল । পরে তাহাকে আশ্রয় করিয়। 
তাহার ন্যায় ব্রদ্মাণ্ডের অধীশত্বভাব আমার আসিল। তাহাতে আমার 
সবয়প্রন্দেশের (তামসিক) আমিত্ব প্রহ্থত হইয়! ব্রন্দাণ্ডের সর্বন্রময় হইল। 
বোধ হুইল, নেই হার্দ্য আমিত্ব হইতে নিয়ত শক্তিধার। পাইয়। ব্রন্মাণ্ডের সমস্ত 
পদার্থ বিধৃত্ত ও অনুজীবিত রহিয়াছে । (ইহ! হইতে আমি অনস্ত-নামক ভগ- 
বানের তামসী শক্তির ও ভগবানের নাগযক্তোপবীতত্বের তত্ব এবং ছিনি কেন 
বিঞু [ব্যাপী], কেন প্রজাপতি, তাহা ও বুঝিয়াছিলাম 1) তৎপরে আমার 
অন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের দর্শন-বুদ্ধি হওয়াতে সমগ্র এই ব্রক্ধাও একবারে যেন নিবিষ়ঃ 
গেল ; তখন মন শূন্তবৎ বা লীন হুইয়া পুনশ্চ আর এক ব্রক্গাণ্ডের সমগ্র জ্ঞান 
একবারে উদিত হইল। (ইহাতে জানিয়াছিলাম যে ছুই ব্রহ্গাওড অব্যক্তা- 
বন্থার হ্থার। ন্তর্িত।) দুই মুষ্টি বানুকাতে যেরুপ সাদৃশ্য, ছই বঙ্ধাণ্ডেও 
তজ্প, কিন্তু উভগ্নের প্রত্যেক বালুকাঁকথার যেমন ব্যক্তিগত অসাদৃশ্য 
আছে, উভয়ত্রন্ষাগুস্থ প্রত্যেক বস্তরও সেইরূপ ব্যক্তিগত ভেদ আছে। 
এইরূপ অজজত্র-্রন্ষাড সকল আমার গোচরীভূত হইতে লাগিল। শেষে 


১৮ পঃ 1] অপুর্ব ভ্রম 


কিরুক্তি আসাতে আমি দর্শনে নিবৃত্ত হইলাম। অমনি আমার কাঁচা ঘুষ 
ভাঙ্গার মত চুক! ভা্গিয়৷ গেল। আমি আর তথায় বষিতে পারিলাম না ? 
মণিমণ্ডপে আমিয়। মন্ন-মঞ্চে মনন করিতে লাগিলাম । | 

দ্বিতীয় দর্শনের দিন আমি স্ষ্িক্রম দেখিবার সংকল্প করিলাষ। পুরাথে : 
নান! কারনিক আখ্যায়িকার ঘধ্যে স্থানে স্থানে প্রকৃত আর্য উপদেশ দেখিতে, 
পাওয়া যায়। তাহাতে আমি জানিয়াছিলাম,“হৃর্য্য আপনার কতক তেজ ত্যাগ 
করিলে দেই পরিত্যক্ত তেজ হইতে এই পৃথী হইয়াছে” (মার্কঙেয় পু) 
*উৎপতিত তেজঃপদার্থ ক্রমশঃ তরলত্ব ও সংহতত্ব প্রাপ্ত হইয়া! ভূমি হইয়াছে" 
ইত্যাদি। এই সব ও আরও পুর্ব পূর্ব অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছা পূর্বক 
সে দিন আমি পুনরায় সেই গোলাকার গৃহমধ্যস্থ আসনে বসিতে যাইলাম। 
'বন্ত আমি উত্তরকাল হইতে পূর্বকালের অবস্থ। দেখিয়াছিলাম বলিয়া! সম- 
স্তই বিপরীত ব প্রতিলোমক্রমে দেখিয়াছিলাম । 

প্রথমতঃ পূর্বের ন্যায় সমাধিদ্বারা আমি সমস্ত পৃথিবীকে সমস্ত বিশেষ 
ত্রব্য সহ দেখিলাম। পরে তাহাদের সমস্তেরই মধ্যে ৰিকার বা পরিণাম 
দেখিতে পাইলাম । পরে এক ক্ষণ বা কাশ্রের পরমাঁণুতে তাহাদের যে অণুমাত্র 
পরিণাম হয়, তাঁহাঁও দেখিতে পাইলাম । সেই অণুমাত্র পরিণাঁম জানিলে 
তাহার অব্যবহিত পরকর্তী বা পূর্ববর্তী পরিণামও নিঃসংশয়ে জানা যায়। 
আমি পূর্ববর্তী পরিণাম দেখিলাম। পরে সেইরূপে তাহারও পূর্ববর্তী পরি- 
ণাম দেখিলাম । কয়েক মুহূর্তে তাহাতে এরূপ কুশলত! জন্মিল যে, আমি 
একবারে শতবর্ষ পুর্ব পর্ধাস্ত সমস্ত পরিণাম দেখিলাম । তাহাতে বোধ হুইল, 
যেন বুদ্ধেরা কালক হুইয়! গেল, মহামহীরুহ ক্ষুপৰৎ হইয়া! গেল ইত্যাদি 
পরে এক দৃষ্টিতে পৃথিবীর গ্রাণিধারণের প্রাকাল পর্য্যস্ত গৌঁচরী্ভৃত হইল। 
তাহাতে কতপ্রকাঁর সাধারণ ও সলোম মনুষ্য, কত অপূর্বব জন্ত ও উত্তিদ্‌ 
দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরে পর্বতাদি সমস্ত সমতল হইয়া গিক্! 
ধরা জলময় হইয়া, পরে উদ্দীপ্ত হুইয়৷ উঠিল। পরে তাহ চন্দ্রের সহিত 
মিলিয়। বক্রভাঁবে ষবাইয়। সুর্ষ্যে পড়িয়। মিলাইয়া গেল। পরে সমস্ত সৌর, 
জগৎ এরূপ হুইয়। আর এক মহা! জ্যেতিফে মিশিল। তৎপরে এই সমগ্র. 
স্থল মণ্ডল এক ভূশ উদ্দীপ ভ্রাম্যমাণ পিণ্ডে পরিণত হইল। পরে সর্বব্যাপী, 
বির্ধোম সহকারে সমস্ত নিস্তাপ হইয়। গেল! ভৎপরে নানাগ্রকার বিশেষ 
বিশেষ রূপ-গুণাদি আর রহিল না । তখন সমস্ত একাকার দশদিগ্ব্যাপী 
মহোদধিকল্প হইয়া গেল। তদনস্তর সমস্ত মিবিয়া গেল। আঁমি যেন ঘোর 
মোহে মুগ্ধ হইয়া! যাইলাম। তৎ্পরে পুনরায় এই ব্রন্ধাণ্ডের পুর্ববাভিব্যক্তি 
গোচর হইল । অবশ্য তাহার লয়কে স্যহি ও তাহার স্থ্টিকে লয়ের মত, 
দেখাই ) এবং তাহার সমস্ত ভীবকে আমি পুর্বোর বলিয়া জানিতে পারি- 
লেও তাহাদের. আকার, প্রকার, ইঞ্জিক়্া ভিব্যক্তি, তায! প্রত্বৃতির মম্পূ্ণ 
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ভেদ দেখিলাম ।* তৎপরে আরও দিরৃক্ষা খাঁকাতে বহু বন্ধাণ্ডের পূর্ব, পূর্ব 
ব! অতীত অভিব্যক্তি আমার অজন্র গোচছর হইতে লাগিল। শেষে বিরক্তি 
আনাতে পূর্ববৎ চটক ভাঙ্গিয়া গেল ও আমি বাহিরে মণিমণ্ডপে আসিয়া 
মনন-মঞ্চে শুইয়া পড়িলাম। 

তখন আমার মনে এমনি উদার ভাব আসিল যে আমি সমস্ত লোককে, 
. যেমন পর্বতস্থ ব্যক্তি নিম়স্থকে দেখে, সেইরূপ দেখিতে লাগিলাম। এ ছুই 
দর্শন মিলাইঙ়্া মনন করাতে যেকি অক্টৃতপূর্ধ্ব ভাব আঙিল, তাহা বলিতে 
পারি না।. চিৎ ও অব্যক্ত রূপ অমেয় পূর্ণ শক্তির যে কি অনির্ধচনীয় 
মহিম, তাঁহা৷ কতক বোধগম্য হইল। মনন-মঞ্চের প্রভাবে মেধার এত ন্ত্তি 
হইল যে, আমি আরও গভীর বিষয় সকল বুঝিতে লাগিলাম । মনে হইল-- 
আমি যাহ দেখিয়াছি তাহ। অল্প একদিক্‌ মাত্র। যেমন মহত্ব অসীম, তেমনি 
ক্ষদ্রতাও অসীম। আমার নিকট ব্রহ্মাণ্ড যেমন বুহৎ, তেমনি আর এক 
জনের নিকট আমিও তদ্রপ বৃহৎ। সেও পুনশ্চ আর এক জনের নিকট 
তদ্রপ; এইরূপে পরিমাণের কোন দিকে সীমা নাই; কারণ পূর্ণ শক্তিতে অস- 
স্তব কিছুই হইতে পারে না। কার্য সকলের বিকাশের যদ্দি সীম! থাকে, তবে 
' তাহাদের মূল কারণ কথনও পুর্ণ শক্তি হইতে পারে না। আরও বুঝিলাম, 
যেমন নানা মণ্ডল লইর। এই ব্রহ্গাণ্ড, সেইরূপ নান! ব্রক্ধাও লইয়৷ এক 
বৃহৎ ব্রদ্ধাও থাকিবে । তাহাদেরও বহু লইয়া আর এক বৃহৎ থাকিবে। 
এইরূপে ও দ্দিকেও অসীম । আবার এই সমস্তের অনাগত ও অতীত অবস্থ! 
লইলে সেদ্দিকেও অসীম। সার্ধজ্ঞ্যেরও অর্থ বুঝিলাষ। বস্ততঃ নিঃশেষরূপে 
জানার নাম সার্বজ্ঞ্য নহে। কারণ, কেহ যদি জানিতে থাকে তবে, তার 
প্রতিমুহূর্তের জ্ঞের বিষয় যতই বৃহৎ হউক না, তাহা কখনও অসীম জ্ঞেয় 
বিষয়কে অতিক্রম করিতে পারিবে না। কারণ, সসীমের সমষ্টি কখনও অসীম 
হইতে পারে না। আর সমস্ত দ্বৈত-জ্ঞানই সসীম। ফলত; সার্বাজ্যের অর্থ 
জ্ঞানের কোন রোধক হেতু (এতট। জানিতে পারিব, ত্ছুপরি আর পারিব না) 
নাথাকা। আরও বুঝিলাম, জ্ঞেয় অসীম হুওয়াতেই ষোগিগণ সার্কাজ্যকেও 
তুচ্ছ জানিয়! কৈবল্যন্ূপ পরম পদ আশ্রয় করেন। কৈবল্যের কাহের মত নয় 
ও অতিশয় অর্থাৎ তদপেক্ষা। উচ্চতর অবস্থা নাই । 

একবার সাধারণ মানব, যাহারা কত ক্ষুত্র ক্ষদ্রবিষয়ে রত, তাহাদের 





:* অনেকে মনে করে, পূর্ব কল্পে এইরূপ ভাষা ও ব্যক্তি সকল ছিল; কিন্তু তাহ! সম্পূর্ণ 
ভ্রাপ্তি ও আপাত বিষয়ের অভ্ভিমানমুলক কল্পন! মাত্র । যখন দেখা যায় ২1৪ সহম্র বৎসরে 
ভাষার এত ভেদ, তখন কোটি কোটি দিব্য বর্ষে যে কত ভেদ হইবে, তাহ! সহজেই বুঝা যায়। 
বন্তত; আমি রহ বহু ত্রদ্ধাণ্ড দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও ছুই বস্তুকে সম্পূর্ণ সমান দেখি নাই, 
'ইহা! আমার বেশ ধারণা জাছে। তবে প্রণব প্রভৃতি কয়েকটা শব্দ এ কল্সে জ্বাতিশ্বর জা 
দের ছার! প্রবর্তিত হইয়াছে । উহ! পূর্বেও ছিল। | 
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সহিত যোগীদের প্রজ্ঞা-বিষয়ক তুলনা আসিল। মনে হইল, একজাতীয় 
হইলেও মানবে মানবে যে কত প্রভেদ হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ | 
বাহা-তত্ব-সাক্ষাতকরণ। 


ইহার পর আমি “তত্ব-দর্শন আর্গারে” বসিয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, 
উহ! "দব্য-দৃষ্টি আগারের” সর্বৈব তুল্য, কেবল ভিত্তি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ । 
ইহাতে প্রত্যহই বসা যায়; ছুই দিন মাত্র নূতন নৃতন তত্ব দর্শন হয়, শেষে 
পূর্ব দৃষ্ট চরম তত্বই দর্শন হইতে থাকে । বসিবার পরই কিছুক্ষণ মাত তত্ব 
সাক্ষাৎ হইয়া! শেষে সাধারণ জ্ঞান আসে, আর সে দিন কিছু হয় না। 

আস্তর ও বাহ সমস্ত পদার্থ যে কয়েক প্রকার মুল পদার্থে বিভক্ত করা 
যায়, তাহাদের নাম তত্ব। তত্ব সকল স্থলতঃ তিনপ্রকার--গ্রাহতত্ব, গ্রহথণ- 
তত্ব ও গ্রহীতৃতত্ব। তন্মধ্যে এখানে ভূত ও তন্মাত্র নামক ছুই প্রকার গ্রাহ্ব- 
তত্ব এবং বাহোন্দিক় ও অন্তঃকরণ নামক ছুইপ্রকার গ্রহণতত্ব ছুই দিনে 
সাক্ষাৎ হয়। স্বরূপগ্রহীতৃতত্ব ব! পুরুষতত্ব বিবেকথ্যাতির গ্রাহ্থ বলিয়া (সুতরাং 
সর্বপ্রকার বাহ্ প্রভাবের অসাধ্য বলিরা) এখানে বোধ হয় তাহার সাক্ষাৎকার 
হয় না; অন্ততঃ আমার হয় নাই। 

এই তত্বদর্শন যোগীদের পক্ষেও হুক বিষয়, সুতরাং সাধারণে ইহা তত 
বুকিতে পারিবে না। তথাপি আমার বক্তব্য বিষয়কে সর্বাঙ্গসম্পন্প করিবার 
জন্ত ইহার কিছু বলিতেছি। : 

প্রথমতঃ তত্ব-দর্শন আগারে বসিবামাত্র পর্বের মত সমাধি-ভাব আসিয়! 
চিত্ত নাসাগ্রে বিনিবদ্ধ হইল। তাহাতে প্রথমতঃ অনেক অপূর্ব অপূর্ব গন্ধ) 
স্ভব হুই়। পরে চিত্ত গন্ধ-গ্রহণ-বিষয়ে এত নিশ্চলভাবে অবর্িত হইল যে, 
আমি নাসিকান্থ শারীর ধাতুরও গন্ধ (যাহা সাধারণতঃ মোটেই বোধগম্য 
হয় না) পাইতে লাগিলাম। তাহাতেই চিত্ত এত স্থির হইয়া গেল যে, আমি 
আত্মহার! হইয়া ও অন্ত সমস্ত বিয়য় বিস্বৃত হইয়া কেবল সেই গন্ধকেই 
জানিতে লাগিলাম। তখন বোধ হুইল, কেবল সেই গন্ধময় সত্তাই জগতে 
বিদ্যমান আছে। পরে সেই ভাব শিথিল হওয়াতে রসের বিষয় মনে আিল। 
তখন চিত্ত জিহ্বাগ্রে বিনিবন্ধ হুইয়া রসগ্রহণে পুর্ববৎ স্ুনিশ্চল ভাব ধারণ 
করাতে জিহ্বার অবসেচক লালার স্বাদ শ্ছুটরূপে জ্ঞানগম্য হইল। পরে 
পূর্বের স্তায় কেবল সেই রসের সত্তামাত্রই নির্ভাদিত হইতে লাগিল। 
.. তঙ্পরে চক্ষুর্গত যে সাংস্কারিক জ্যোতি (8006০610 00061820) দর্শন হয়, 
ভাহাতে চিত্ত সমাহিত হইয়া! কেবলমাত্র তাহারই সত্ত। নির্ভাসিত হইতে 
'লাগিল। তৎপরে সেই সময়ে যে আশীতল স্পর্শ ভ্ঞান হইতেছিল, তাহাতে 
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লমাধান হইয়া জগৎ ফেল তাহারই সত্ভাষয় বলিয়া কিভাত হইল। পে 
কর্ণাত্যস্তরের রক্তাদি চলাচল হেতু যে 95২ নাদ (ফাহাকে অনাহত নাছ 
বলে) শুনা যাঁয়, তাহার একপ্রকার শবে (চিঞ্চিনী এইরূপ) চিত্ত সম্গাহিত, 
হইল। তখন আমি বূপরসা্দি সমস্ত জ্ঞান সম্যক্রূপে বিস্ৃত হইয়া কেবল, 
যেন সর্বব্যাপী সেই পচিঞ্চিনী”-শবময় অনাবৃত্ব সত্বা বোধ করিতে লাগিলাম। 
এইব্ূপে ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু ও আকাশ নামক পঞ্চভূতের তত্ব 
সাক্ষাৎ করিলাম । আমি কোন বিশেষ" বাহ শব্ধাদিতে লমাধি বক্িনাই; 
বলিয়া শরীরের সাহজিক শবাদ্িতেই আমার সমাধি হইয়াছিল। | 
শব্তত্বের সাক্ষাতকার হওয়ার পরে আবার সেই শব্বকে বিষয় করিয়া। 
প্রগাতর চিত্তক্থৈধ্য হইতে লাপিল। যেমন কোন হুক্ম শব্দ শুনিতে গেলে 
স্থিরভাবে অবহিত হুইতে হয়, সেইরূপ অধিষ্কাধিক স্থ্র্য্য সহকারে সেই 
ধ্যেয় শবে অবহিত হইয়!, তাহার্‌ বহুবিধ স্থক্াতিস্থক্ম অবস্থা গোচর হুওত, 
শেষে এরূপ এক হুক অবস্থায় গেল যে, তদপেক্ষা আরও স্থির হইলে শব্দ 
জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হয় । সেই পরম-স্থক্ম শব্দ একাকার সর্বভেদ-রহিত, 
কেবল যেন শ্রবণমাত্রফোগ্য । আর তাহা শুনিয়া সাধারণ শবজ্ঞানের ন্যায় 
নুখী, ছুঃখী বা মূঢ় হইতে হয় না। পরে ঠিক এই প্রণালীতে অসংখ্যগ্রকার 
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের চরম সুঙ্ধ একাকার ভাব বা স্পর্শমান্র, বূপমাজ, 
রসমাত্র ও গন্ধমাত্র সাক্ষাঁৎ করিলাম । 
ইহার পর সাধারণ জ্ঞান আমিল। আমি সেই অসুষ্টপূর্ব ভাব স্মরণ 
পূর্বক বিভোর হইয়া কতকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে আর কিছু না হও- 
যাতে শিথিল-গতিতে আসিয়া মনন-মঞ্চে শয়ন করিলাম। তখন তত্বদর্শ- 
নের গৌরৰ ও মোক্ষের পক্ষে উপাদেয়তা হ্ৃদয়ঙ্গম হইল। বুঝিলাম, পুর্বে যে 
অদীম-বৈচিত্রাযুক্ত বছ বহু ব্রন্গাও দেখিয়াছি, তাহার সমস্তই এই কয়েকটা 
তত্বের অন্তর্গত । আরও বুঝিলাম, এইরূপে জগৎকে দেখিতে শিখিলে 'নাম- 
রূপ” বা ব্যবহারিক মোহ সম্যক অপগত হয় এবং বাহা কোন বস্ততে আর 
সুখ, ছুঃখ বা মোহ খাকে না। তথায় শয়ন করিয়! “তত্ব-দৃষ্টি” এক এক বার 
প্মরণ হইতে লাগিল এবং তরৃষ্টিতে কোন কোন বিষয় এক এক বার যেন 
দেখিতে লাগিলাম। তথন কোন প্রিয়জনকে মনে পড়াতে তাহার রূপের 
দিকেই তম্ময় ভাব আসিতে লাগিল, তাহাতে কেবল চক্ষুগ্রাহ এক আকার 
মাত্রই বোধ হইতে লাগিল। অন্ত যে সমস্ত গুণের জন্য “প্রিয়জন বলিয়া 
ব্যবহার করিতাম ও তাহার প্রতি ভালবাস! প্রভৃতির হবার! ষে মুগ্ধ হইতাম, 
তাহ ভুলিয়। যাইতে লাগিলাম। গুণ দকল রূপ হইতে বিশ্লিষ্ট কোধ হইতে 
লাগ্সিল। সেইরূপ কোন পদ্দ (বাঁচক) মনে হইলে তাহার ধ্বনির দিকে মন 
স্কুইন্তে লাগিল, আর তাহার অর্থজ্ঞান (বাচ্য) বিশ্লিষ্ট বোধ হইতে 
লাগিল সদ করিলাম, এরূপে বন্দি নিয়ত দেখা যাক্স, তৰে এই ব্যবহারিক 
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জগৎ মরীচিকার ন্যায় বিলুণ্ত হইয়! যাইবে । আমরা প্রপ্োজন বা স্ছদৃষ্ি 
অনুসারে কোন এক জীব্যের কতকগুলি ধর্ম দেখিয়া! তাহার 'নাঙ্ রাখি অথবা 
সেই ত্রব্য চিনিয়া রাখি। সেই নাম অথবা “চেনার” সে সঙ্গে শবা, স্পর্শ, 
ন্বূপ, রস, গন্ধ এবং নানাবিধ ক্রিয়ার সংকীর্ণ ধারণা হয়। শ্রয়োজন ও দৃষ্টি 
ভেদে একই ভ্রব্য ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন এক শিলা-পুভ্র অস্ত্র 
লোড়া, দেববিগ্রহ গ্রভৃতি জূপে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক 'নাম, অথবা! নাম 
না থাকিলে “চেনার” সহিত আমার্দের নানা সংকীর্ণ গুণের জ্ঞান আসে 
তাহাতে আমর! ব্যাবহারিক জগৎকে সত্যবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাতে সুখী, 
হুঃখী ও মূঢ় হই। কিন্তু ব্যাবহারিক দ্রব্যের শবদাদি গুণ যদি পৃথক্‌ পৃথক 
ভাবে (চঞ্চল চিত্তের দ্বারা যেরূপ সংকীর্ণভাবে শ্রাহ হয় সেব্প নহে) উপ- 
লব্ধ হয়, তে আর ব্যাবহারিক ভাব থাকে না। তখন আমরা বাহাকে প্রক্কৃত- 
রূপে সুখ-ছুঃখ-শৃন্য বা নিরর্থক দেখিতে পারি। এইরূপ তত্বজ্ঞান যে বিমু- 
ক্তির পক্ষে কতদূর উপাদেয় তাহা বুঝিলাম; কিন্তু আমার একা গ্রভামক! 
'কেবল অন্পমাত্র আয়ত্ত হওয়াতে এর তত্বভাৰ বহুক্ষণ থাকিত না) বিক্ষেপের 
দ্বারা তাহা বিপ্লুত হইয়া যাইত। একাগ্রভৃমিক চিন্তে এই প্রকার তত্বজ্ঞান 
আদিলে তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে এবং তাহাই মুক্তির গৌণ হেতু। 


পপি 


বিংশ পরিচ্ছেদ । 
আন্তর-তত্ব-সাক্ষাতৎ্করণ। 


ইহার কম্পেক দিন পরে আমি পুনরায় তথায় বসিলাম। এবার গ্রহণ- 

ঘত্ব-সাক্ষাৎকণার হইল । গ্রহণ বা করণ অর্থে যে সমস্ত শক্তির দ্বার আমাদের 
জ্ঞান, কার্য, দেহ-ধারণ ও চিন্তন সিদ্ধ হয়, সেই শক্তিসমুহ। এ বিষয় পৃর্বা- 
পেক্ষাও ছুরহ। তজ্জন্য স্থলভাবে লিখিতেছি। সেদিন একবারেই তম্মাত্র- 
তত্ব সাক্ষাৎ হইল। তাহাতে কিছু ক্ষণ স্থির থাকাতে বাহ্‌ পদ্দার্থ নিরর্থক ব। 

আকর্ষণশূন্য বোধ হুইয়া অবধানবৃত্তি ইন্দ্িয়ের দিকে আমিল। তখন ক্রমশঃ 
বোধ হইল শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সমস্তই ক্রিগ্বাস্বরূপ ও তাহারা 
আমার ইদ্ড্রিয়কে সন্রিয় ফৰ্ধিতেছে । সেই ক্রিয়া! বা চাঞ্চল্য, জ্ঞানষয় ব! 

জ্ঞাতা আমিত্বে যাইয়! শব্দাদি-রূপে বোধগমা হইতেছে । এইরূপে শবা- 
দিকে ক্রিয়ান্বরূপ এবং তন্নিপ্মিত ও ততথ্যবহারকারী শরীরেন্দ্রিজকে (রক্ত, 
মাংস, খস্থি, গ্রাযু গ্রভৃতি) কণ্িন্য-তারল্যাদি-শুন্য কেবল ক্রিয়াময় রোধ, 
হুইল। যেমন চুম্বক স্বী্ন শক্তির ঘারা লৌহ-চুর্ণকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, 
সেইরূপ বোধ হই যেন আমি অভিমানের দ্বারা শরীররূপ ব্রিয়াসম্বীকে 
ধরিয়! রহিয়াছি। সেই ক্রিয়াদমি সর্ধদাই তদ্ধারক অভিমানকে দঞ্জিন্ম করি 
তেছে। ভাঁঙ্থাতে আমার হান, কায ও দেছ-ারণ রগ স্মিত! হইভেচ্ছে॥ 
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যে শরীর ও বাহান্্ব্যকে পুর্বে অত্যন্ত স্থিতিশীল বলিয়া বোধ হইত ও 
যাহা আমার অদ্বিতীয় আশ্রয্ব বলিয়া বোধ হইত, তাহ! তখন নিতাস্তই অলীক 
ক্রিয়াপ্রবাহন্বরূপ বোধ হুইল। বোধ হইল যেন আমি শুন্যে অবস্থিত। 
এইরূপে বাহেন্দ্রিয়তত্বের সাক্ষাৎকার হইল। 

তৎপরে সমস্ত শরীরেন্দ্রিয়ের মধ্যগত, তাহাদের ধারক আত্মনীন অভি- 
মানের দিকে চিত্ত যাইল। তখন আর বিস্তারযুক্ত দেশ-বোধ রহিল না, 
কেবল বোঁধ হুইল ঘেন চঞ্চল ক্রিয়াপ্রবাহী ক্ষণের পর ক্ষণে চলিয়! যাইতেছে । 
তখন তাদৃশ ক্ষণপ্রবাহ বা কালকেই একমাত্র অধিকরণ বলিয়া! বোধ হইতে 
লাগিল। 

পরে চিত্ত আরও স্থির ও অস্তরাভিমুখ হইল যেই অভিমানের যাহা মূল 
উৎস, সেই বোধরূপ জ্ঞাতৃত্বভাবে যাইয়া অবস্থিত হইল। কোন মনুষ্য যদি, 
অত্যুচ্চ স্থান হইতে পতিত হইতে থাকে, তখন তাহার যেরূপ বোধ হয়, 
বাহেক্রিয়-তত্ব সাক্ষাৎ করিয়। বাহের আধারত্বমোহ অপগত হইলে, আমার 
সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল । পরে সেই পতনশীল ব্যক্তি যদি শূন্যেই কোন 
কোমল সুথম্পর্শ দ্রব্যের বা শক্তির দ্বারা বিনা উপঘাতে সম্যক রুদ্ধগতি ও 
স্থৈরধ্য লাভ করে, তখন তাহার যেমন বোধ হয়, সেই জ্ঞাতৃত্ব বা আমি'-ভাবে 
স্থিত হওয়াতে তন্জরপ বিশোক, অভয়, স্থির স্থিতি বোধ হইল। বাহ্‌ সমস্ত 
আধার শূন্যবৎ, তাহাই একমাত্র অচল আধার ও সর্ধাভীষ্টতার একমাত্র 
আম্পদ ও বোধের একমাত্র উৎস বলিয়া বোধ হইল। এইবূপে অন্তঃকরণ 
বা বুদ্ধি-তত্ব সাক্ষাৎকার হইল। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, তাহা বাহোের জ্ঞাত 
বলিম্না অনাত্ম উদ্রেকের দ্বারা অন্থবিদ্ধ। আমি অভিমানকে আশ্রয় করিয়া 
সেই ভাবে গিয়াছিলাম। যদিও অবধান সেই আমিত্বের দিকে ছিল, কিন্ত 
দেই অভিমানের 'মূল আমি” ব! “দৃশ্যের জ্ঞাত আমি” এইরূপ অস্ফুট বাহ্‌ 
বোধের উপমায় সেই আমিত্ব স্ফু্তি পাইতেছিল। বুঝিলাম, যদি সেই বাহক 
উদ্রেকও না থাকিত, যদি সমস্ত অনাত্ম-বোধের সম্ক্‌ নিরোধ হুইত, 
তবেই কৈবলপদ ব1 পুরুষ-তত্বের অন্ুভাব হইত। কিন্ত তাহ! হয় নাই 
এবং এ পর্যন্ত কারতেও পাবি নাই। 

গ্রহণ-তত্ব-সাক্ষাতের পর আমি পুনরায় মনন-মঞ্চে আসিলাম। তথায় 
সেই মহান্‌ ভাব সকল অনুম্মরণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেশ বা বিস্তার- 
জ্ঞান কিরূপ মোহ ও দেই মোহ কিরুপে দুর হয়, তাহা বুঝিলাম। খন 
পড়িয়াছিলাম “ভব আশা! অজীয়ত, অর্থাৎ বাহ্জ্ঞানের সহিত আশ। ব! 
দিকের জ্ঞান ও দেশের জ্ঞান জন্মে । ইহার তত্ব এখন বুঝিলাম। বাহ্‌ ভাব 
ছাড়িয়া আস্তর ক্রিয়াময় ভাবে অবস্থিতি করিলে আর দেশজ্ঞান থাকে না। 
তখন সত্ত। কালাধার বলিকা ভবদয়ঙ্গম হয়। আবার সেই আস্তর ক্রিয়াও রুদ্ধ 

হইলে খে কালের জ্ঞানও থাকিবে না, তাহাও বুঝিলাম। বুঝিলাম, সেই 





গর। চিতিশক্কি কিরূপে দেশ ও কালের অভীত। কিরাগে ছেশ- কোল ্ 
চিৎ ও অব্যক্ত. হইতে অপর সমস্তের স্ত্ায় দেশ ও কাল-রূপ মোহ উৎধন্ধ 
হয়, তাহাও বুঝিলাম। অন! লোকের কি অজ্ঞতা! তাহার! রবে 
কালকে পরম! শক্তির আধার মনে করে!!! মনে কৰে 'চৈতগ্ত র্কাদেশ 
ব্যাপিয় আছে"_.সর্ধত্র তার সত্তা” ইত্যাদি! 

... এ্রইরূপে আমি খদ্ধিমন্দিরের প্রায় সমস্তই দেখিলাম । তৃতীয় স্তবকে 
ঘাইতে আমি আর একদিন চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। কারণ 
নিরোধ-সমাধি না! হইলে তথায় যাওয়া যায় না। নিরোধ-সমাঁধির ত কথাই 
নাই, মবীন্গ সমাধিও আমার অত্যন্ত হয় নাই। খদ্ধি-মন্দিরের উদ্দেশ্য আমি 
এইরূপ অবধারণ করিয়াছিলাম--তথাকার প্রভাবে কিছু কালের জন্ত সাধনের 
উচ্চ ও নিগৃঢ় বিষয়ের যথাযথ অস্ুভাব হয় মাত্র। পরে সাধক যদি বাহ্‌ বিষয়ে 
বিরক্ত হইয়া সেই অন্থুভাবপূর্বক তদ্বিষস্ম নিরস্তর অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত 
করে, তবে কৃতকৃত্য হইতে পারে। সাধকদের ইহাতে অত্যন্ত সহায়তা 
হুইতে পারে। উত্তর দিকে যে রাষ্টি.ক বিভাগ ছিল, তাহারও তত্ব আমি ইহা! 
হইতে অনুমাবে বুঝিলাম। রাষ্ট্রকাধ্যকারিগণ তথাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলে বাজ্যশাসনের পদসমূহের উপযোগী হইতে পারে । এইরূপে এখাঁন- 

কার পরীক্ষোততীর্ণ ব্যক্তিগণ যদি পৃথিবীর রাষ্টিক ও ধর্ম বিষয়ের নেতা হইত, 
যদি অন্রলভ্যপ্রজ্ঞ! ও আত্মপং্যম পৃথিবীর অন্বিতীম্ব আদর্শ হইত,তবে অযোগ্য 
ব্যক্তির উচ্চ-পদ-লাভ ও অজ্ঞানের জন্য মানব-সমাজে যে অশেষ(বিধ দুঃখ 
উপস্থিত হয়, তাহা হইত না । যোগিবর অশ্বজিৎ যদি পৃথিবীকে ইহার অধীন 
করিয়া তাহার পরম্পরা চালাইয়া যাইতেন, তবে পৃথিবীতে যানবগণ এক- 
পরিবারভুক্ত হইয়া স্বথ-শান্তিতে থাঁকিত। কিন্তু তাহা হইলে আর এক 
মহাদোষ হইত। পৃথিবীতে অপুথাকারীদের স্থান হইত না। তাহার! 
এখানে আসিয়৷ নানা ছঃখে পীড়িত হুইয়৷ যে পরমার্থ-বি্য়ে অভিমুখ হয়, 
'তাহ1 হইত না। প্রায় লোকেই বাহের স্থুখে থাকিয়া আস্তর বিষয়ে রুচিযুক্ত 
হইত না। ফলত: পৃথিবী ছুঃখবহুল হওয়াতে, বাহান্থাকাজ্ষীর! ছংখ-ভয়ে 
থে সংজ্ঞালাভ করে, তাহ! ঘটিত না। ইহা বুঝিয়া বোধ হয় প্রথমতঃ দয়াপর- 
বশ হুইয়! অর্শজিৎ যোগী যাহা ইচ্ছ৷ করিয়াছিলেন, পরে সে সংকল্প ত্যাগ 
করিয়া স্বয়ং নির্বাপমার্গে নিৰিষ্ট হন । বস্ততঃ জগতের আমুল সংস্কারের বৃহৎ | 
করনা কর! একপ্রকার ভ্রাস্ত।. ৰ 
এই সময় আমার এক বিশ্ব উপস্থিত হুইল। এই সমস্ত লৌকিক বিজ 
।দেখিয়। এক দিন মনে হইল; ইহা! জোকুসমাজে প্রচার করিব কিন্তু মনে 
মনে বুঝিলাম, উহ! আমার বিক্ব)। তথাপি, তাই প্রাক্ই ॥ নে এ 
ষনকে বিক্ষিপ্ত.করিত 1 আর সেই সময়ে পুনরায় শ্রাব্ণ মাস আসাঁতে মনে, 
হইল, এই সময়, না৷ যাইলে আর এএক বৎসরের ়ধোঁ বাইকে পাব না 
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এইদ্ধপে & সব কথা প্রকাশ করিধার জন্ত মন বড়ই ব্যস্ত হইল শ্রতিবাসী 
দোষ জানিলে তাহ গ্রচার কত্সিবার জন্ত মজজিী স্ত্রীলোকদের যেমন পেটের 
অতো ফল্‌ ঘল্‌ করে, আমারও ভদ্প অবস্থা বা সুবন্থা! হইল। 

মন অধিক চঞ্চল হওস্বাতে আমি তথা হইতে লোকালয়ে আপাই স্থিষজ - 
করিলাম। পাঠককে প্রত্যাবর্তনের পু্থান্ুপুঙ্ঘ বিষণ বলিম্! আর বিরক্ক 
করিব না। সেই স্থান হইতে বহুষ্টরে স্বেই প্রন্তরের ফাট দিয়া উপরে চড়িয়া, 
পর্বনৃষ্ট যে ধাদাম ও অক্ষোটের বৃক্ষ ছিল, তাহার ফল সংগ্রহপূর্বক তাহাই 
পাথেয় করিয়া, প্রত্যাবর্তুনে মিযুক্ত হইলাম। পূর্বার সেই পথে শত শত 
বার প্রাণসঙ্কট হইতে রক্ষা পাইরা, শেষে যে তুষারক্ষেত্র হইতে 'আমি গড়া 
ইয়। নামিয়াছিলাম, তাহার মিকট আলিলাম। আসিয়! দেখিলাম, তাহা 
পঁলিয়া জীর্ণ ছইয়! গিয়াছে; কারণ তাহ। উপর হইতে ঘিচ্যুত হইন্স। অপেক্ষা 
কৃত উষ্ণ উপত্যকা পতিত হইয়াছিল বা নাবিয়৷ আসিয়াছিল। ইহাতে 
আমার ফিরিবার সুবিধা হইয়াছিল। তবে পূর্ববকার্ধ সেই গিরিসক্কটে হিম- 
'াত্যার (9115551) মধ্যে পতিত হইয়া আমার শীভান্বতা! বাঁ 91)0/-1700 
18999 হইবার উপক্রম হুইয়্াছিল। অনেক কষ্টে তাহা হইতে রক্ষা পাই । 


একবিংশ পরিচ্ছেদ ৭. 
উপধংহার |. 


নইযূপে আমি যখন লোকালয়ে পৌছিলাম, তখন "গঙ্গোত্তরী, বদরীনারা- 
রণ প্রভৃতি তীর্থ হইতে সমস্ত লোকই নিম্নতর গ্রামে আসিয়াছে। আমিও 
স্বর! করিয়! পাহাড় অতিক্রমপূর্বরক হরিদ্বারে আসিলাম। 
এ স্থলে আর একটা কথা পাঠককে জ্ঞানাইতেছি। দিব্য-ৃষ্টির ধার! 
প্রথমেই আমি এক কটাক্ষে খদ্ধি'অন্দিরের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থা দেখিয়- 
বছিলাম। তাহাতে জানিয়াছিলাম, উহ! স্বাভাবিক নিয়মবশে চলিতেছে । 
উহ্থার কোন চেতন অধিষ্ঠাতা পুরুষ নাই। অশ্বজিৎ যোরী জড়শক্কি সক- 
বকে এরূপ কৌশলে নিবন্ধ করিয়! গিয়াছেন যে, কল্পাস্ত পর্য্যন্ত তাহ! স্বতই 
চলিবে। আহার্ষেযর উপাদানভূত্ক নানাবিধ ধাতব-লবণাদি-মিশ্রিত এক 
ঈষছু্চ প্রশ্রবণের কল এবং নিশ্মিতার অলৌকি ক-প্রজ্ঞা-নির্বাচিত জীবাণু, 
বিশেষ হইতে তথাকার আহাধ্য উপর হুম্ন।. সেই কুওগাত্র হইতে বিবীর্ণ 
শক্তিবিশেষ দ্বারা বোধ মু 'অনৈব জব্বার, হইতে প্রথমে কোনপ্রকার 
অন্যুট প্রাণী উৎপকধ মি & সারা ৫ বোধ হয় “উক্ত ৯ অন্থ্জীবিত থাকে ॥ 








২১ পঃ গা. ক অমরৃতাপ্ত / 


ধ্প্রাতিষ্থিক ক শু আলোক. এবিকিরণের কথা বলিয়াছি 1. বোঁধ হর, ত ছা" 
স্বার! কোনগ্রকার্‌ জীবাণু-ঘা। 1110)9 উৎপন্গ হইতে ন। পাঁওয়াতে সে স্থান 
'্সনেক পরিমাণে নীরোগ ছিল। আমি প্রথমে যে রুটি লইয়1 গিয়াছিলাম, 
কাহার কযেকখানা অবশিষ্ট ছিল) তাহা আমি এক স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া" 
ছিলাম। উহ! বছুদ্দিন অবিক্কৃত ছিল এবং পেঁষে' একপ্রকারে বিকৃত হইলেও 
'কখন পছচিয়। যায় নাই। ইহাতেষ্ আমি উপরোক্ত বিষয় বুঝিয়াছিলাম ; 
কারণ পুতিভাব যে জীবাধুর স্বাক্। সংঘটিত হয়, তাহা আমি জানিতাম। 

লোকালম্বে আসিয়াই আমি আমার প্রত্যাবর্তনের অবিষৃষ্যকারিতা 
বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, এই সব বিষয় জানাইবার প্রকৃত অধিকারী 
পাওয়া ছুর্ধভ। প্রায় সকল লোকেই বিষয়গ্রমাদবশতঃ এই সব পারমার্থিক ও 
'কঠোর-দাধন-সাধ্য বিষয়ের আলোচনায় পরাধ্থুখ। সুতরাং আমি বলিবার 
প্রকৃত অধিকারী পাইতাম না। পরে মনে করিলাম, আমার গুরুদেবের নিকট 
মস্ত নিতেদন করিব। “কিস্ত তিনি নীব্গিরিতে আছেন কি না তাহা 
জানিবার জন্ত পত্র লেখাতে, তাহাক্কুকার: উত্তর পাইলাম না। গুন তত- 
দুর পদত্র্ধে যাইয়। তাহার সন্ধান কারিতেঞ্সহসা প্রবৃত্বি হইল না। 

ইহার পর কিছু দ্রিন লোকালয়ে শ্ুিলাম। কিন্তু সেই স্থান ভাগের 
'জন্য সর্বদাই অনুতপ্ত থাকিতাম। মনে করিতাম, তাদৃশ পরম অনুকূল 
্াধনস্থানকে ত্যাগ কলিম! কি অন্যায় কার্্যই করিয়াছি। 

গরে আমি পুনরাক়্ তথায় যাইবার জনা সংকল্প করিলাম। মনে করি- 
টপ যদি প্রাণপণ করিয়! তথায় যাইতে পারি, তবে খন ফির্িৰ না। 

তি । | : 
পুনশ্চ । আছি তথায় যাইবার জন্য প্রস্তত হইছি। এই বিবরণ লিশি- 
বন্ধ করিলাম বটে, কিন্তু সেই স্থানের সবিশেষ পথের পরিচয় দিলাম না। 
কারণ কিছু দিন পৃর্ষ যেমন “সিদ্ধাশ্রমের”” হজুগে পড়িয়া কেহ কেছ্‌ ঠকিন্কা- 
ছিলেন, তেমনি হরত কেহ এই হৃভু্ে পড়িয়! সেই অতি ছূর্গম স্থানে গমন 
করিতে যাইয়। শেষে গ্রাথ হারাইবেন, এবং আমাকেই সেই পাপের দায়ী 
সইতে হইবে। এইরূপ ভাবির চিন্তিয়া আমি এফ সাধুষেরপ্আশ্রমে ইহা 
“ফেলিয়! রাখিয়! প্রস্থান করিলাম। যদি কেহ ইহা! কুড়াইয়া পান এবং এই 
পল পৃষ্ঠ প্রথমে স্কাহার বে পড়ে, তবে আমার জহরোধে একবার 














